শিক্ষাতত্ত 


সার পার্সি নান্‌ প্রণীত 
“এডুকেশন, হট্‌স্ ডেটা গ্রশু ফাষ্ট” প্রিন্সিপজ্স" 
নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত 


উীম্হোগেজদ্রনাথ ভভ্রটোপাধ্তান্্ | 
এম, এ. ডিপ্লোমা-ইনৃ-টাচিং ( লগুন ) 
অধ্যক্ষ, টীচাস” ট্রেনিং ইন্দটিটুযুট, কলিকাতা কর্পোরেশন 





ওরিয়েশ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড রব 
১৭, চিত্তরঞন এভিনিউ, কলিকাত-১৩ 
নিকল নি ব্যালার্ড এষ্রেটু, বোশ্বাই-১ 
ঁ মাউন্ট রোড, মাজাক্গ- 
ক্যানসন কাউস, ২৪-১, আসফ আলি রোড, নতুন দিলী-১ 
গ্রানফাউও কোভ, হারদ্রাবাদ-১ 
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা! 


লংম্যংক্দ্ গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড 
৬সশিও ক্রিফোর্ড টু, লগুশ, ডত্লিউ-১ 


এৰং 
নিউ ইয়র্ক, টক্োণ্টো, কেপ টাউন ও মেলবোর্ণ 


লগুন-এর এডওয়ার্ড আশন্ড এণ্ড চাঁং৮ 
প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রকাশিত 


প্রথম সংস্রেণঃ ১৯৫০ 
দ্বিতীয় পরিবদ্ধিত সংক্ষরণ» ১৯৫৮ 


প্রকাশক কর্তৃক সর্ববন্থত্ব সংরক্ষিত 


0 শ্রীশশধর চক্রবর্তী, কালিকা প্রেল প্রাইভেট ন্দিছিটেড 
২৫, ভি, এল- রায় স্ত্রী, কলিকাতা-৬ 


টু উৎসর্গ 
্বর্গীয়া পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর ভ্রীচরণে 


ভূমিক! 


শিক্ষাতত্ব সম্বন্ধে মনীষীশ্রেষ্ঠ সার পাঁগি_নানের গ্রন্থটির নাম সর্বত্র স্থপরিচিত। 
একূপ সুলিখিত ও গভীর তথ্যসম্বলিত রচন! অল্পই আছে। সুতরাং বর্তমান 
সময়ে মাতৃভাষায় ইহার একটি সংস্করণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হুইয়াছে। 
শিক্ষাসম্পরকিত নান! জটিল প্রশ্নের আলোচনা পুস্তকটিতে আছে বলিয়া 
ইহার ভাব ও ভাষা উভয়ই শিক্ষিত পাঠকেরও অনেক স্থলে বড় কঠিন লাগে। 
এই অন্ুবিধা দূর করিবার জন্ত বর্তমান সংস্করণে ইহার ছুন্হ অংশগুলির 
সরলতা৷ সাধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে । পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক 
নানের নিজের মুখে এই সকল তথ্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনা শুনিবার যে ছুর্লত 
সুযোগ হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ সহায়তা প্রতি পদে গ্রহণ করিয়াছি । আমাদের 
দেশের অবশ্থ! ও প্রয়োজনের সহিত বক্তব্য বিষয়ের সংযোগসাধনের প্রয়াসও 
যথাসম্ভব কর! গিয়াছে । আবার কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র মূল পুস্তকে ছিল, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে। এই সকল কারণে স্থূল পুস্তকের আছ্যোপাস্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে 
এবং অনেক অংশ নূতনতাবে লিখিত হুইয়াছে। কিন্ত এ সমস্ত পরিবর্তন 
সন্তেও গ্রন্থের প্রতিপাদ্ধ যুক্তি সম্পূর্ণ অব্যাহত ও অপরিবান্তিত আছে। 
বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা! এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাত করে নাই । এই 
জন্য মনোবিদ্া ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বাঙ্গালায় আলোচনা! কর! সহজ নহে। যে 
সকল শব্দ কলিকাত! বিশ্ববি্ভালয় প্রকাশিত পরিভাষা তালিকায় আছে, 
সেগুলি ব্যবহার করিয়াছি । অন্যান্ত কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় শব্দের 
বিষয়ে আমাকে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন স্ধীবর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের 
মনোবিষ্ভাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীনুন্বৎ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং 
শিক্ষণ-শিক্ষা! বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ভূতপূর্ব কৃষ্ণনগর কলেজের 
অধ্যক্ষ সুপগ্ডিত শ্রীজিতেন্্র মোহন সেন মহাশয় । ইহাদের নিকট আমার 
কৃতজ্ঞতার খণ সান ত্বীকার করিতেছি । পুস্তকখানি প্রণয়ন কালে সতীর্থ 
শ্রীশরদিক্দুরঞ্জন বনু মহাশয়, বন্ধুবর শ্রীলীমৃতপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও 
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আমার পত্বীর কাছে নানাতাবে যে সহায়ত পাইয়াছি সে জন্য তাহাদের 
কতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

বাজাল| ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ বিশেষ আর নাই। পাঠকগণের কাছে 
ইহার আদর হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব । 


যোগেজ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


শিক্ষাতত্ব গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহ! পরম তৃপ্তির 
কথা । বর্তমান সংস্করণে পুস্তকটি আগাগোড়া সংশোধিত হইয়াছে, অনেক 
অংশ পুনলিখিত হইয়াছে; মূল বিষয় বজায় রাখিয়া ভাব ও ভাষাকে আরও 
সরল করিবার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে । আশ! করি ইহাতে 
পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির আকর্ষণ আরও বাড়িবে। 


যোগেক্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
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শি্াত 


প্রথম অধ্যায় 
শিক্ষার লক্ষ্য 


শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি, এই কথাটি লইয়! সকল দেশে প্রাচীনকাল হইতৈ 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বু আলোচন! হইয়া আসিতেছে । পুর্ণ বিশ্বাস লইয়াই 
নানা লোক এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর দিয়াছেন । কেহ বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য 
চরিআ্র গঠন; কেহ বলেন জীবনযাত্রার পূর্ণতা সাধনের সহায়তা দান; আবার 
অন্য কেহ বলেন দেহ ও মনের সুস্থতা বিধানই শিক্ষার অভিপ্রায় । এই ভাবে 
উত্তরের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়াইতে পারা যায়। প্রথমে হয়ত এগুলি 
সস্তোষজনক মনে হইতে পারে। কিন্ত আরও একটু চিস্তা করিয়া দেখিলেই 
এই সব প্রশ্ন আসিয়! পড়ে যে, কিরূপ চরিত্র গঠিত হওয়া উচিত, জীবনের 
পরিপূর্ণতা বলিতে কোন্‌ কোন্‌ ক্রিয়! বুঝায়, মবস্থ মনের লক্ষণই বা কি? তখন 
দেখিতে পাওয়। যায়, এই উক্তিগুলির কোনটিতেই শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন, 
অর্থাৎ যাহ! সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়, এমন সংজ্ঞা পাওয়। যায় না। তাহার 
কারণ প্রধানতঃ এই যে, লোকে এগুলির ইচ্ছামত নানারপ বিভিন্ন অর্থ 
করিতে পারে। কেন না, ভাল চরিত্র বলিতে আমি যাহা বুঝি, আর 
একজনের হয় ত তাহ! হাস্তকর বা আপত্তিজনক ঠেকিবে। জীবনের সমগ্রত৷ 
সম্বন্ধে একজনের যাহা! ধারণা, তাহাকে অপর এক ব্যক্তি আত্মার চরম 
'অধোগতি মনে করিতে পারেন। এই সব দেখিয়া! গুনিয়! নৈরাশ্রবার্দী কেহ 
হয়ত এমন কথাও বলিবে যে, এই মকল সংজ্ঞার আসল সার্থকতা হইল কথার 
একটা জালের মত স্থষ্টি করিয়। শিক্ষার নীতি ও ব্যবহারিক ধারার মধ্যে 
পার্থক্যগুলিও চাপ! দেওয়া; কারণ সেগুলি এত মূলগত যে উহাদের যধ্যে 
মিল আনা সম্ভব নছে। আবার এগুলি এত গতীর যে উহ্াদিগকে লোকচক্ষুর 
সামনেও আন! চলে না। 


২ শিক্ষাতত্ব 


এতথানি প্রভেদের স্ষ্টি কিবূপে হইল? তাহ! সহজেই বুঝা যাইবে ।, 
সকল শিক্ষাধারাই মূলতঃ ব্যবহারিক প্রয়োগ রহিয়াছে, সেজন্য প্রতিক্ষেত্রেই 
বাস্তব জীবনের সহিত উহার যোগ রাখিতে হয়| সুতরাং যে শিক্ষ! 
সুনির্িষ্টদ্ন্‌পে জীবনে আমাদের পথ দেখাইবে, উহার লক্ষ্যও আমাদের 
জীবনের আদর্শেরই অনুরূপ হইবে । ফলে জীবনের বিবিধ আদর্শের মধ্যে 
ঘে চিরস্ত্রন বিরোধ আছে, তাহার প্রভাব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মধ্যেও আসিয়া 
পড়ে । উদাহরণরূপে বল যায় যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকদের জীবনযাত্রার 
আদর্শে প্রভেদ ছিল। এই জন্য উভয়ের শিক্ষানীতির মধ্যেও কোন মিল 
দেখা যায় না । তাহা! ছাড়া সত্য সমাজে কোনও এক আদর্শের প্রভাব দীর্ঘ 
কাল অক্ষুণ্ন থাকে নাই, এমন কি কোনও একটি জাতি বা দেশের মধ্যেও 
তাহ! ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, আমাদের এই কথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে বীহার! নামে একই আদর্শের অন্থসরণ করেন, তাহাদের মধ্যেও 
সব সময়েই দলাদলি থাকে; সন্দেহ, অবিশ্বাস বা! বিদ্রোহ ভাবও গোপনে 
তাহাদের মনে থাক! অসম্ভব নহে । সুতরাং সে ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির অষ্টাগণ 
ক্রমাগত পরস্পরের বিরুদ্ধতা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর সাধারণ 
লোকেও আসল সত্যটির সন্ধান কোথায় পাইবে, তাহা বুঝিয়! উঠিতে 
পারে না। 

এই গোলযোগের মূল কারণ অবশ্ঠট এই যে, মানবচরিত্র বড়ই জটিল, 
আর উহার এমন এক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা আমাদের দৃষ্টিতে বড় অদ্ভুত 
রকম পরস্পরবিরোধী ঠেকে । একদিক হইতে বিচার করিলে আমর! 
দেখিতে পাই যে, মান্থষে মানুষে এতখানি প্রভেদ রহিয়াছে, যেন প্রত্যেকেই 
এক একটি দ্বীপের নিঃদ্জ অধিবাসীর মত; তাহাদের মধ্যে অপার সমুদ্রের 
ব্যবধান রহিয়াছে। কতকগুলি উচ্চারিত ধ্বনি বা লেখার সাহায্যে দুইজন 
মান্গষের মধ্যে অস্পষ্ট ও পরোক্ষররূপে ভাবের আদান্প্রদান চলিতে পারে 
মাত্র। কিন্ত উভয়ের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ যোগ ব! একাত্মবোধ নাই, দুজনের 
জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আর এক দিক হইতে দেখিলে, যথার্থ ই সকল 
মান্য একত্বস্থত্রে আবদ্ধ। আমরা! যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের 
দেহে যেমন কোনও আচ্ছাদন থাকে না» তেমনই মনও থাকে শৃদ্ক | দেহে 
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অগ্য লোকে বস্ত্র পরাইয়! দেন, মনও তেমনই অপরের চিত্তনিংস্ছত ভাবধারায় 
পুষ্ট হয়। অপরের নিকট হইতে এগুলি না পাইলে আমরা বাচিতে ও মানুষ 
হইতে পারিতাম ন1। 

মনুয্যজীবনের এই বর নু নুল্রারারের দার্শনিক 
আলোচনার সময়ে লোকে তাহার একটির উপরেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়। থাকে | একদল বলে যে ব্যক্তির গুরুত্ব অধিক, তাহার! ব্যক্তিকে 
রাষ্ট্র ও সমাজের উর্ধে স্থান দেয়। আবার আর একদলের মতে রাষ্ট্র ও 
সমাজই হইল প্রধান, এবং উহাদের সেবাতেই ব্যক্তির সার্থকতা প্রকাশ পায়। 
এই ছুই বিপরীত মতবাদের মধ্যে চিরদিনই বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে । 
শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও ইহার দ্বারা এখনও পর্যস্ত প্রভাবান্বিত হইয়া 
আসিতেছে। স্কুলভাবে বলিতে গেলে প্রশ্ন ঈাড়ায় এই । শিশুকে শিক্ষা 
দিবার সময়ে কি প্রধান তাবে তাহার কথাই বিবেচন! করিতে হইবে, বা 
সমাজ ও রাষ্্রসেবোর কথ! মনে করিতে হুইবে, অথবা! সংযুক্ততাবে ছুইটি 
উদ্দেশ্ই মনে রাখিতে হইবে? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত কি; তাহা 
আলোচনার প্রারভ্তেই যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবে বলাই হইবে আমাদের 
প্রথম কর্তব্য । 

মানুষ সামাজিক জীব, আর যে সহজাত “আসঙ্গ-প্রবৃত্বির' ফলে সে এক্সপ 
হইয়াছে, উহ্হাই সকল সভ্যতা ও মানবিক সার্থকতার মুল। এই উক্তি 
পুরাতন, আর যে সব যুক্তির সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
গিয়াছে, সেগুলির পুনরুল্লেখেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহা খুব স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে, মানুষ যাহা হইয়া উঠে, নিজ সামাজিক পরিবেশের 
প্রতিক্রিয়ার ফলেই, অর্থাৎ, মাতাপিতা, সতীর্থ, বি্ভালয়ের সহপাগী ও 
শিক্ষকগণ, সঙ্গী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, বন্ধু ও শত্রু; প্রভু ও ভূত্য, প্রভৃতির সংস্পর্শের 
প্রভাবেই উহ! হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইহাও সহজেই বুঝা যাইবে যে 
আমাদের “সামাজিক উত্তরাধিকার+ (8০০181 16716829) অর্থাৎ বংশান্থক্রমে 
প্রাপ্ত সমাজের যাবতীয় আচার এবং সংস্কারাদিও ব্যক্তির মানসিক গঠন ও 
বিকাশের উপর বিশাল প্রতাব আরোপ করে। এই সকল স্ুবিদিত ব্যাপারের 
কথা অবশ্ট অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তু বছ চিন্তাবিৎ ইহা হইতে যে সব 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলি বিবেচনা করিয়। দেখিলে বুঝা বায় যে, 
এইগুলি মানিয়া লওয়া সম্পর্কে আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। 
ইহাতে এমন কথ! প্রমাণ হয় ন! যে সমাজের একটা বিশ্বজনীন মন” আছে। 
সমাঞ্জের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মমেরহই আসল অস্তিত্ব রহিয়াছে। আর এক্সপ 
সিদ্ধাস্তও কর! যায় ন! যে, শুধু রাষ্ট্রের সেবা ও গৌরববর্ধান করা ছাড়াব্যক্তির অন্ত 
ফোন কর্তব্য নাই। গণতন্ত্রও এরূপ মতবাদের বিরোধী । গণতম্বে অবস্থয 
এ কথ! মানিয়! লওয়া হয় যে, জাতীয় আচার ও এঁতিহের যে অমর সত্তা 
রহিয়াছে, পৃথক ব্যক্তিগত জীবন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গেই গণতন্ত্র ইহাও বলে যে, ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ উন্নত করার বিষয়েই 
জাতীয় এতিহের যাহ! কিছু গুরুত্ব । তেমনই বলিতে হয় যে, কোনও 
শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
লোকেরা কতখানি ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাত করিয়াছে, তাহাই দেখিতে 
হইবে । 

সুতরাং এই মতবাদকে ভিত্তি ধরিয়াই শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
এই গ্রন্থে করা যাইবে। আমাদের যুক্তি এই যে পৃথিবীতে তাল যাহা কিছু 
আছে, তাহা কেবল বিভিন্ন নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীন ক্রিয়ার ফলেই 
হইতে পারিয়াছে। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীও এই নীতি অন্ধ্যায়ী গঠিত হওয়। 
চাই। একথা মানিয়া লইলে মাম্থুষের প্রতি মাহষের দায়িত্ব যে চলিয়া 
যায় বা হাস হয়, তাহা নহে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ মানুষের 
প্রকৃতি অন্থসারে হইয়! থাকে; আর সে প্রকৃতিতে আত্মশ্রদ্ধা (৪০1-798870) 
যেমন আছেঃ তেমনি সামাজিক ভাবও রহিয়াছে । আর এই মতবাদে 
জাতীয় সংস্কার ও শৃঙ্খলার মুল্য বা ধর্মের প্রতাবও ক্ষু্ হয় না। তবে এ 
কথা দৃঢ়ভাবে অন্বীকৃত হয় যে, ব্যক্তির উপরেও সমাজের এমন কোন মহীয়ান্‌ 
সভ। আছে, যাহার কাছে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন একেবারেই তুচ্ছ। ব্যক্তির 
মর্য্যাদা যে অসীম, আর নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে যে তাহারই চরম দায়িত্ব রহিয়াছে, 
সেই কথাটিই এই মতবাদে মানিয়! লওয়া হইয়াছে । 

বিষয়টি আর এক দিক হইতে আলোচন! কর! যাইতে পারে । একটু 
আগে জীবনের আদর্শের কথা বল! হইয়াছে । উহার বিষয়টি এখন বিবেচনা 
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করা যাক। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ জীবনের আদর্শ বহুলাংশে অপরের 
প্রেরণা অন্থযায়ী গঠন করিয়!। থাকে; তাহ! সত্য। কিন্ত এ কথ! বলিলেও 
কিছুমাত্র ভুল হয় না যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ তাহারই নিজন্ব ও অদ্বিতীয় । 
এই অর্থে প্রত্যেক শিল্পম্থষ্টির, যেমন কবিতার, একটি নিজন্ব আদর্শ আছে। 
যে কবি দেখেন যে তীহার স্্টি প্রতিভা ব্যর্থ হইয়াছে, তিনি কখনও অপরের 
একটি কবিতা দেখাইয়। বলেন না যে, সেইটিই স্ষ্টি কর! তাহার অভিপ্রাগ্ন 
ছিল। তীহার আদর্শট সুনিদ্দিষ্ট, আর উহা। যদি বাস্তবন্ূপ লইতে পারে, 
তবে একমাত্র তাহার নিজের রচনাতেই পারিবে, অন্তের কবিতায় নয়। 
তাহার আদর্শে যে উৎকর্ষের মানাট হচিত হয়, উহাতে তাহার নিজের প্রয়াসটি 
পৌছিতে পারে নাই, এই কথাই এক্ষেত্রে বুঝায় অন্য লোক সেই লক্ষ্যদ্থলে 
পৌছিয়াছে বা পৌছিতে পারিত, এমন কোনও কথা আসে না। সুতরাং 
শিক্ষার যে উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন, তাহ! জীবনের কোনও বিশেষ একটি আদর্শের 
সমর্থক ছইতে পারে না। কারণ মানুষ যত, আদর্শের সংখ্যাও তত। 
সুতরাং প্রত্যেকের ব্যক্তিতা (10151008116 ) অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য যাহাতে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে, এমন সুযোগ 
সকলকে দেওয়াই হইবে শিক্ষার কার্য । এই ভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি 
বিচিত্র মানবজীবনের সম্মিলিত ধারায় নিজ নিজ প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্য ও 
মৌলিকতা অনুযায়ী নিজন্ব দানটি নিবেদন করিতে পারিবে । অবশ্ঠ এ দানটি 
ঠিক কিরূপ হইবে, তাহ! ব্যক্তিই স্বয়ং নিজ জীবনে স্থির করিবে । 

মান্ছষের ক্রমবিকাশধার! এই নীতি অঙন্্যায়ী চলে কিনা, অর্থাৎ ইহা 
প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সমথিত, না৷ আকাশকুন্ুম কল্পনা মাত্র, সে আলোচন! 
পরবন্তী কয়েকটি অধ্যায়ে করা যাইবে । এখন ইহার কয়েকটি গুরুতর 
তাৎপর্য্যের উল্লেখ কর! প্রয়োজন । আর ইহার সম্পর্কে যে সমস্ত ভ্রাস্তির 
উৎপত্তি হইতে পারে, সেগুলিকেও দূর করিতে হইবে | 

শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে যে কথা উপরে বলা গিয়াছে, তাহাতে মনে হইতে 
পারে যে তাহাতে জীবনের উৎকষ্ট ও নিকৃষ্ট আদর্শের প্রভেদের উপর কোন 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কোন শ্রেণীর ব্যক্তিতা বা চরিত্রকে উৎসাহ 
দিতে হইবে, আবার কোন্টিকেই বাঁ. দমন করিতে হইবে, তাহার কোনও 
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উল্লেখ ইহাতে নাই। শিক্ষক মহাশয় কি তবে শিক্ষার্থীগণের নৈতিক গণ 
সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সমান আগ্রহে সর্বপ্রকার চরিত্রেরই বিকাশ সাধন 
করিবেন ? সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝ! যায় যে তাহা হইতে পারে না । কিন্তু এ 
কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে গেলে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয়গুলি আসিয়া পড়িবে | তবে একটি কথা সহজেই বুঝা! যায় যে, নিজ 
দায়িত্ব বহন করা প্রত্যেক মাহ্ষেরই অধিকার ও কর্তব্য বটে, কিন্ত জম্মকালেই 
শিশুর দে দায়িত্ব বোধ আসে না। পারিবারিক জীবন ও বিচ্ভালয়ের সংস্কার 
যে আমাদের মধ্যে আছে উহাতে এক লম্মিলিত দায়িত্বই বুঝায়; যুক্তভাবে তাহা 
বহন ক্ষরেন মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ। প্রথমে ইহার প্রভাব অত্যধিক। 
পরে যতই দিন যাইতে থাকে এবং শিশুর ব্যক্তিতা পরিণত রূপ ধারণ করে, 
ততই ইহা কমিয়! আসে। শিশু যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হইতেছে, 
তাহার মধ্যে সেই সমস্ত উপাদানই যতদুর সম্ভব বেশী থাকা চাই, যেগুলি 
শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিতা গড়িয়া! তুলিতে পারে, আর অন্ত প্রভাবগুলি বাদ দেওয়া 
হয়। নৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করাই মাতাপিতা ও শিক্ষকের প্রধান 
কর্তব্য হইবে। এ স্থলে অবশ্ত শিশুকে অপরের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত 
হইতে হইল, এবং সে জন্য তাহার অবাধ পরিণতির ত্বাধীনতাওবাধা পাইল। 
কিন্ত মান্থষের জীবনে এটুকু বাধা মানিয়! লইতেই হইবে । স্থপতি যখন গৃহ 
নির্মাণ করে, তখন তাহার যা উপকরণ আছে, তাহার দ্বারাই ত তাহাকে 
কাজ চালাইতে হয়। তথাপি তাহার স্থষ্টিপ্রতিতা অন্নযায়ী যে কোনও রূপে 
সেগুলিকে কাজে লাগাইবার স্বাধীনতাও তাহার আছে। সেইরূপ বিদ্যালয়ের 
পাঠ ও শৃঙ্খলার বেলাতেও যে সমস্ত কৃষ্টি ও নীতিমূলক সংস্কার কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টিতে অমূল্য বিবেচিত হয়, সেগুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে ; অথচ ব্যক্তির 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য যাহাতে অবাধে ম্কূরিত হয়, তাহারও যথেষ্ট সুযোগ থাকা 
চাই। সব রকমের মানুষ লইয়াই ত পৃথিবী; স্বতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির 
পরিণতি তাহার সহজাত প্রন্কতি অন্থযায়ী হইলে ধরণীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি 
বাড়িবে। যে ক্ষেত্রে নৈতিক বিধান শুধু অন্ুমোদনমুলক নয়, বাধ্যতামূলক, 
সেখানেও পালন করিবার ধরণটির মধ্যে যে কত রকমের বৈচিত্র্য থাকিতে 
পারে, তাহা নির্ণয় করা যায় না । যেমন, বলিতে পারা যায় যে মোটরগাড়ীর 
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চালক যে পথের বাম দিক হইতে চলে, সেই ক্রিয়া দ্বারাই যাস্নষের প্রতি 
তাহার ভালবাস! প্রকাশ পাইল। ইহার অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন 
নাই। স্পঞ্টই দেখা যায় যে মাহ্গষের তাল ও নির্দোষ কাজের বাস্তব ব্ধপ যে 
কত হইতে পারে তাহার সংখ্য। নাই, এবং সেগুলির কোনটির উৎকর্ষের 
বাস্তব নীতিটি আগে হইতেই নির্ধারিত করিয়৷ দেওয়া সম্ভব নয়। 
আমর এই কথাও বলিতে পারি যে, শিক্ষক যদি বুদ্ধিমান হন ত তিনি 
বিধিনিষেধের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াইবেন না। মানবের 
ব্যক্তিতার কোনও অভিনব ব্ূপ, তাহার ভাব ও কর্মের একটি নূতন ধারা, 
শেষ পর্যস্ত এ ধরণীর প্রকৃত এশ্বধ্য বাড়াইবে কি কমাইবে, তাহা পুর্ব হইতে 
বলা বড়ই কঠিন। যাহা কিছুই আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত, 
তাহাকে সৌন্দধ্য, সত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী বলিয়া নিন্দা করাই অতি 
সহজ। আমর! ত জানি যে, মাহুষের যে সকল স্থষ্টিমূলক ক্রিয়ার ফল পরে 
মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, অতীতে সেইগুলিকেই 
দমন করিবার কত বার চেষ্টা চলিয়াছে। অতীতের এইক্বপ শোচনীয় 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও হইয়া চলিতেছে । কখনও তুচ্ছ ব্যাপারে, 
কখনও বা গুরুতর ক্ষেত্রে তাহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। এই 
কথ! আমাদের মনে রাখিতে হইবে । আর সাধারণ লোকের চেয়েও 
শিক্ষকের পক্ষে ইহা শ্মরণ রাখা আরও অধিক প্রয়োজন। ইহার সব 
চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুতর দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নারীজাতি যোগাইয়াছেন। 
বছকাল বাধ! পাইবার পর এখন ত্বাহার! অতীতের পরাধীনতা৷ হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন এবং পুরুষদের সঙ্গে সমানতাবে বছ বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন। 
গত কয়েক দশক ধরিয়! শিল্পকলা; সঙ্গীত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিক্ষা ও নীতির 
ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি দেখ! গিয়াছে, সেগুলির পর্য্যালোচন! করিয়৷ দেখিলে 
আরও অনেক সারগর্ভ দৃষ্টান্ত পাওয়! যাইবে । সুতরাং এই কথা বলা যাইতে 
পারে যে স্ষ্টিকর্তা মানবশিশুর ভিতরে যে বেশিষ্ট্য ও বৃত্তিগুলি দিয়াছেন, 
সেগুলির অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ হওয়াই তাহার অভিপ্রেত ; আর শিক্ষকের 
সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি যেন কখনও বিধাতার 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন। বিশেষতঃ তাহাকে সতর্ক হইতে 
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হইবে যে. শিক্ষার্থীগণকে সামাজিক কর্তব্য শিখাইবার কালে তিনি যেন প্রাীন 
ও জীর্দ মতবাদের মধ্যে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধ না রাখেন। সামাজিক কর্তব্য 
পালন করিবার অগণিত কূপ আছে, মানুষ তাহার অপর সকল কর্মক্ষেত্রের 
যায় এ ক্ষেত্রেও ঠিক কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা! আগে হইতে বলা বাঁ 
নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া সম্ভব নহে । জগতে এমন কোনও নির্ভীক শক্তিশালী 
পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে, ধাহার ব্যকিতার স্বরূপ হয় ত প্রথমে মানব- 
সমাজের অন্তিত্বেরই বিরোধী মনে হইবে, কিন্ত শেষে তাহার দ্বারাই সমাজের 
সমগ্র নৈতিক তিদ্বি উন্নত হইবে । আর যে ব্যক্তি এরূপ বলিষ্ঠচিত্ত নহেন, 
তিনিও যদি সম্পূর্ণ ও যথার্থর্ূপে নিজ প্ররুতিরই অহুসরণ করেন, তবেই 
সমাজের সেবা! তাহার দ্বারা তালরূপে হইতে পারিবে । ফলতঃ ব্যক্তির 
উপর সমাজের যে দাবী--আছে, তাহা! হুষভাবে তখনই পূরণ হইবে, যখন 
মানব যে পরিবেশের মধ্যে জম্মিয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া 
নিজ সহজাত বৃত্তি ও শক্তিসমূহকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে পারিবে । 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব আর সব মান্গষের ষ্াচে গড়িলে এ উদ্োশ্যয 
সিদ্ধ হইবে না। 

পাঠক লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন যে, এখনও পর্য্যস্তও আমরা এ প্রশ্ন উ্থাপন 
করি নাই যে, সমাজ (অর্থাৎ রাষ্ট্র) কোনও বিশেষ বিপদের মুহুর্তে মানুষের 
নিকটে এমনই সেবা দাবী করিতে পারে, যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত 
বিকাশ বাধা পায় এমন কি শেষ পর্য্যস্ত উহা বিসর্জন দেওয়! পর্য্যন্ত আবশ্তক 
হইয়া! উঠে। এ দাবী মানিয়! লইলে কি আমাদের যুক্তির জোর কমিয়া যাইবে 
না? ইহার উত্তরে আমর! বলিতে পারি যে, গত ছুই মহাযুদ্ধে অসংখ্য লোকের 
বিবেচনায় আত্মবিসর্জনই ছিল ব্যক্তির পূর্ণ ও বীরোচিত পরিণতি । কিন্তু এ 
উত্তর সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ নয়। আমরা জোরের সহিত এই কথাই বলিব 
যে, মানবজাতি চিরদিন তাহার বর্তমান অন্যায়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে নাঃ যদি 
উহা! হইতে মুক্তিলাত করিবার সত্যকার অভিপ্রায় থাকে, তবে উন্নতচেতা 
মানবগণ অবশ্তই তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন । কিন্তু যদি এমন এক 
পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা অন্ঠায় ন! হয়ঃ যেখানে সমাজের কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণের 
সঙ্গে বর্তমানের তুলনায় ঢের বেশী একত্বস্থত্রে আবদ্ধ, তাহ! হইলে এ স্বপ্নকে 


শিক্ষার লক্ষ্য ৯ 


বাস্তবে পরিণত করার জন্য যাহা কিছু কর! ঘায়, সে পবই করাও স্কায়সঙগত, 
হইবে। | 

স্ৃতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেখ্ট তখনই সফল হয়, যখন ইহা! ব্যক্তির মূল্য 
সগ্বন্ধে আমাদের অন্তরের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে, এবং এই জ্ঞান জাগাইয়া 
তুলিতে পারে যে, প্রত্যেকটী মানুষের জীবনকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে 
হইবে। ব্যক্তির জীবন কাহারও একার ব্যাপার নহে; পৃথিবীর যাহ কিছুর প্রকৃত 
কোনও মুল্য আছে, তাহা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া! উঠে। এই নীতিই 
হইতেছে ম্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং হিংসাতস্ত্রের প্রবলতম প্রতিরোধক । 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, আমাদের এই মতবাদের উদ্দেশ্য ভাল বটে, 
কিন্ত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
তাহাদের মনে হইতে পারে যে ইহ! অঙ্গসরণ করিতে গেলে ত প্রত্যেক ছাত্রের 
জন্য পৃথক বিদ্যালয় ন৷ হউক, পৃথক পাঠ্যস্চী আবশ্তক হুইয়! পড়িবে । এ 
স্থলে আমরা আবার এই কথাই বলিব যে মানবজীবনের মধ্যে যাহ! 
অপরিবর্তৃনীয়, তাহার পরিবর্তন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, তাহার পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করাই আমাদের উদ্দেশ্য | ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেবল সামাজিক 
আবেষ্টনেই বিকাশ লাত করে, সেখানে ইহা! সকলের সম্মিলিত আগ্রহ ও 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়। আমরা শুধু এইটুকু চাই, যেন এই 
সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবাধে বিকাশলাভ করিবার 
সুযোগ পায় ; বিরুদ্ধ প্রভাবের চাপে উহা যেন আদর্শচ্যুত না৷ নয়। এমন 
ব্যবস্থায় দেখা যাইবে যে কোনও ছেলেমেয়ের প্রকৃতি এরূপ যে তাহার। 
নির্জনে এক! থাকিতে ভালবাসে; তাহাদের সে স্বাধীনত! থাকাই 
বাঞ্চনীয়। কিন্ত মানবসমাজ এবং বরণীয় চরিত্রের আদর্শের প্রভাব এত 
শক্তিমান যে এমন ছেলেমেয়েদের বিকাশও প্রচলিত ধারা হইতে খুব বিভিন্ন 
হইতে পারিবে না। ব্যক্তিতা ও খামখেয়ালীপনা এক বস্ত নহে। শিক্ষক 
মহাশয়কে নিজ ইচ্ছান্ুযায়ী চেষ্ট। করিয়! ব্যক্তিতার স্থষ্টি করিতে হইবে না; 
শিশুর প্রকৃতিতে যে সকল বৃত্তি নিহিত আছে, উহার মধ্যে যা কিছু শক্তি 
রহিয়াছে, তাহ! সবলই হউক আর দুর্ধলই হউক, তাহাকে অবাধভাবে 
বিকাশলাভ করিবার সুযোগ দেওয়াই হইল তাহার বর্তব্য। 


১ শিক্ষাতত্ব 


শিক্ষার যে সংজ্ঞা আমর! দিতেছি, তাহা এই মত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, আপন সাধ্যমত 
উহার পদ্যবহার করিবে। এই বিশ্বজনীন আদর্শ, মানুষের প্রস্ততি ও বুদ্ধি, 
উভয়ের দ্বারাই সযখিত। বস্তুতঃ এই ম্বাধীনতাই জগতে সফল মঙ্গলের 
উৎস্বরূপ, ইহাকে বাদ দিলে কর্তব্যের কোনও অর্থ থাকে না, আত্মবিসর্ন 
হয় মূল্যহীন, কর্তৃত্বেরও কোনও সমর্থন থাকে না। এই আদর্শ অবলম্বন 
করিয়াই গতের জাতিসমূহ শ্রাতৃত্ববন্ধনে মিলিত হইবে, সকলে মিলিয়! 
তগবানের রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। গীতাতেও এই কথা রহিয়াছে. 

*শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থো! বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুিতাৎ |” 

শিক্ষার জন্য ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র আদর্ণ লওয়! চলে না, আবার ইহা অপেক্ষা 
মহত্বর কোনও আদর্শও হইতে পারে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জীবন ও ব্যক্তিভ৷ 


পূর্ধব অধ্যায়ের মূল বিষয়টি এক কথায় এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা 
ব্যক্তিতাই (10151008116) হইল জীবনের আদর্শ । আদর্শ কথাটির দুইটি 
তাৎপর্য্যই এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে । আদর্শ বলিতে প্রথমতঃ 
বুঝায় যে ইহা! মানুষের প্রচেষ্টার লক্্যম্থল, আর দ্বিতীয়তঃ ইহ! সেই চেষ্টার 
সাফল্য বিচারেরও মান । আবার মান্য ক্রমাগত ইহার দিকে অগ্রসর হইয়া! 
চলে, কিন্ত কখনও ইহাতে পৌছিতে পারে না | ইহার ম্বরূপ কি; তাহাই 
এখন দেখা যাক। 

এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে পূর্ব্ব অধ্যায়ে মান্গুষের জীবন ও শিল্পস্থষ্টির 
মধ্যে যে তুলনা কর! হইয়াছে, সেটি আর একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিলে 
সুবিধা হইবে । কারণ, সকলেই শ্বীকার করিবেন যে, যেমন একদিকে নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য সাধনই হইল সকল শিল্প রচনার লক্ষ্যত্থল, তেমনিই যে কোনও 
শিল্পবস্ত, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র বা মৃত্তি, শিল্পীর ব্যক্ষিতারই আংশিক' 
অভিব্যক্তি। স্নতরাং এ কথা বুঝা কঠিন নয় যে, প্রাধীজীবনের সকল 
ক্রিয়াতেই যে লক্ষণসমূহ আছে, সেগুলিরই সফল ও শক্তিব্যঞ্জক রূপ শিল্প- 
স্ষ্টির মধ্যেও দেখা যায় । 

ইহার প্রধান বিশেষত্বগুলি সহজেই ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, শিল্পী নিজ 
উপকরণগুলির সাহায্যে এক মূল পরিকল্পনাকে ব্ূপায়িত করিবার চেষ্টা 
করেন। তাহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, 
সেগুলির কোনটিই দৈবক্রমে বা! বৃথা! আসে নাই, প্রত্যেকটিরই এক বিশেষ 
প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য আছে, আর এই নান! অংশগুলি পেইভাবে একটি 
আদর্শকেই ফুটাইয়া তুলে। সেগুলির বছুত্বের মধ্যে শিল্পকার যতখানি 
একত্বের স্্টি করিতে পারেন, তাহার দ্বারাই তাহার সাফল্যের মান নির্ণীত 
হয়, ও উহার অভাবে তাহার ব্যর্থতাই স্থচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের স্যষ্টি- 





১২. শিক্ষাতন্ব 
কার্ধ্য শবপ্নংচালিত (886020022058)1 অবশ্য এ কথা বলিতে ইহা! বুঝায় 
না যে, ক্বি ব্যাকরণ. বা যুক্তির ধার ধারিবেন না, বা সঙ্গীতকার সুরঃ তাল, 
লয় বিসর্জন দিবেন, কিংবা চিত্রকর তাহার অঙ্কনবস্তর আকার ও' গঠনের 
কথ! বিশ্বৃত হইবেন | ইছার অর্থ এই যে, এ সকলের কার্য্যকরী প্রয়োগ 
তিনি কি তাবে করিবেন, তাহার কোন পূর্বনিদ্দিষ্ট বিধান হইতে পারে না । 
যেমন কোনও বেজ্ঞানিক আবিষ্কারককে নিজ উপাদানগুলির গুপাগুণের 
কথা বিবেচনা করিতে হয়, আর বিজ্ঞানের বিধানগুলিও মানিতে হয়; কিন্তু 
এগুলি তিনি কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন, তাহা অন্ত কেহ নিন্দিষ্ট করিয়া দিতে 
পারেনা / তাহ! করিলে ত যন্টি তাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার পুর্বে উহা 
আবিষ্কার করিয়! দেওয়ার ব্যাপার হইল। 

সুতরাং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই যে জীবনের আদর্শ, এ কথা বলিলে বুঝায় এই 
যে, আমাদের জীবন সমগ্রব্ধপে হ্বয়ংচালিত ; এবং তাহার মধ্যে সর্ধদাই একত্ব 
সাধনের চেষ্টা চলিতেছে । প্রথমটির কথা পূর্ব অধ্যায়ে যথেষ্ট বল! হইয়াছে। 
আরও এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, স্বয়ংচালনা শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা 
হইতেছে, নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে মানুষের স্বাধীনতার তাহাই 
প্রাণশক্তি । মাহ্থীষের ইচ্ছা স্বাধীন, এ কথার অর্থে যদি বলা যায় যে সে 
নিজ প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে, তবে ভয়ানক ভূল হইবে । কিন্ত 
ইহার এ অর্থ থুবই সুসঙ্গত যে মান্থষের জীবনের ধারা ঠিক কিরূপ হইবে, 
পুর্ব হইতে তাহার কোনও নিয়ম বীধিয়! দেওয়! চলে না । 

দ্বিতীয় যুক্তিটির অগণিত দৃষ্টান্ত মহ্ষ্যজীবনের সকল দিক হইতেই পাওয়া 
যায়। সমস্ত উদ্দেশ্বযূলক ক্রিয়ার স্ুুম্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে বহুর মধ্যে একত্ব 
সাধন। সমগ্র ক্রিয়াটির মধ্যে ছোট বড় নান] চেষ্ট1 ও চিন্তা থাকে, সেই 
সবগুলির সমহয়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। শিশুর একটি বল লুফিবার চেষ্টার মত 
সাধারণ কাজই হউক, বা শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিশারদের পৃথিবীব্যাপী ক্রিয়াকলাপই 
হউক, সকলেরই মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ইহাই নকল 
জ্ঞানেরও মুল ; অতি সাধারণ বস্ত বা! ঘটনা, যেমন টেবিল, চেয়ার বা চলস্ত 
মোটরগাড়ী প্রত্যক্ষ করার সম্পর্কেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে, আবার 
গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি, দর্শনশাস্ত্রের নীতি আয়ত্ব করার বিষয়েও হইতে 


জীবন ও ব্যক্কিত! ১৩ 


পারে। এই যে একক্বের মাহযের ক্রিয়া বা! বোধশক্তিতে প্রকাশ, তাহা! 
ব্যক্ষির সম্ভার একত্বেরই আংশিক রূপ মাত্র। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে প্রাীজীবন সম্বন্ধে এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা খাইবে। কিন্ত তাহার পূর্বে একটি জটিল প্রশ্নের 
মীমাংসা করা প্রয়োজন । আমর! ব্যক্তিতা সন্বদ্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার 
প্রয়োগ শুধু মাহুষের সচেতন প্রক্কৃতি বা মন সন্বদ্ধেই করা হইয়াছে । কিন্তু 
চিন্তা করিয়। দেখিলে বুঝা! যাইবে সে বিধিগুলি মান্থষের দেহ সন্বদ্ষেও সমভাবে 
প্রযোজ্য । শুধু তাহাই নহে, সকল প্রাণী, এমন কি উদ্ভিদের দেহ সম্বন্ষেও 
একই কথা বল! যায়। কারণ, প্রাণের প্রথম সঞ্চার অবধি দেহের বৃদ্ধির মধ্যে 
একই উদ্দেস্ট্ের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়| যায় ; দেখ! যায় যে, অনেকগুলি 
পৃথক অংশ পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জন্ত রাখিয়া! এক সাধারণ উদ্দেশ্টে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । দেহের বিকাশের শেষ পর্য্যায়ে উহার যে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণ দেখ! যায়, মনের তুলনায় তাহা খুব সামান্যই কম। হুতরাং স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে, প্রাণীজীবনের প্রধান ক্রিম়াসমুছের কারণ আমর! যাহাই বলি 
না! কেন, তাহা সমানতাবে দেহ ও মন উতয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইবে। ক্তরাং 
এই প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের দেহ যেহেতু জড়পদার্থে গঠিত, সে জন্য পদার্থ 
বিদ্যার নিয়মসমূহে সমগ্র জীবনের ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা যাইবে, না! যেহেতু 
আমাদের দেহ প্রাণবন্ত অতএব যেখানে প্রাণের বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও 
ক্পষ্ট আকারে জান! যায়__ অর্থাৎ মনের সংজ্ঞাত জীবনে, সেখানেই দেহের 
ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্য। পাওয়া যাইবে ? 

প্রশ্নটি গুরুতর দীড়ায় এই কারণে যে, বৈজ্ঞানিকেরা, বিশেষতঃ শারীর- 
বিদ্‌গণঃ দেহের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণভাবে পদার্থবিষ্া ও রসায়ন- 
শাস্ত্রের তথ্য সাহায্যে যুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহাদের এক্সপ মনোভাব 
বা ভ্রান্তি হওয়া শ্বাভাবিক--কারণ, প্রাণীদেহষ্ঠ অঙ্গার, বাম্পজান, অন্নজান, 
ইত্যাদি সুপরিচিত রাসায়নিক উৎপাদনে গঠিত। এগুলির সংমিশ্রণ শরীরে 
যেমন আছে, তাহা পরীক্ষাগারেও করা! যায়। সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের 
কিছু নাই যে শারীরবিদেরা দেহকে পদার্থবিষ্ভা ও রসায়ন উদ্ভূত এক অতি 
জটিল যন্ত্র মনে করেন। বস্ততঃ ইহাদের যুক্তি ডেকার্ট (70950897668 ) প্রদত্ত 


ঈ৪ . শিক্ষাতত্ব 
মতবাদেক্ল অনুরূপ । ডেকার্ট বলিয়াছিলেন যে, মাছ্ষকে অতি দক্ষভাবে 
পরিকল্পিত এক যন্ত্রই গণ্য করা যাইত, যদি আমর! মানলিক অঙ্তৃতি বারা 
ন! জানিতাম যে তাহার আত্ম! বা প্রাণ আছে। 

ডেকার্ট অন্ততঃ নীতির দিক হইতে এমন সিদ্ধান্ত করিতে ছাড়েন নাই যে 
অন্য যে কাব জীবের বেলায় উহাদের প্রাণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা 
আমাদেয় পক্ষে সম্ভব নহে, তাহাদের জীবদেহধারী যন্ত্রের বেশী কিছু মমে 
করার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি এইরূপ বলিতেন যে, কুকুর মার 
খাইলে যে শব্দ করে, ও ঘণ্টায় আঘাত করিলে যে ধবনি নিঃস্যত হয়, উতয়ই 
একশ্রেণীভূক্ত | কুকুরের চীৎকার যে বেদনাপ্রস্ছুতঃ তাহার প্রমাণে বাধ্যতামূলক 
কোনও যুক্তি নাই। বর্তমান সময়ে কোনও জীববিৎ অন্ততঃ উচ্চতর প্রাণী- 
সমূহের বেলায় ঠিক এতদূর অগ্রসর হইবেন না। কিন্ত এ দ্বিধার জন্যই 
তাহার! উভয় সক্কটে পড়িয়। গিয়াছেন। কারণ, হয় তাহাদের মানিয়া লইতে 
হইবে ষে জীবের মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক চিরদিনই অজ্ঞাত 
থাকিবে, আর নয় ত মানসিক ক্রিয়াকলাপও পদার্থবিগ্ভা ও রসায়নের অধীন । 

এই সকল 'প্রাণীজীবনের যাক্ত্রিক মতবাদের (770601181718610 09021081- 
61০0 ০0৫ 1169) সমর্থকগণের অধিকাংশই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি মানিয়া 
লইয়াছেন, ইহাতে তাহাদের সাহসের না হইলেও স্থুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিবার মত দ্ুঃসাহসের অভাব হয় নাই, 
এমনও কেহ কেহ আছেন। তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলেন লোয়ে 
(799১)। তাহার পরীক্ষাসমুহের ফলে তাহার মনে এই আশা জন্মে 
(ইহাকে উত্তম আশী বল! হয়ত চলে না) যে, জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ 
পর্যন্ত সকল মানসিক ক্রিয়াকলাপ, আশা, আকাজ্ষা, চেষ্টা, অধ্যবসায়, 
নৈরাশ্ট, ছুঃখভোগ, এ সকলের কারণ পদার্থবিদ্ধা ও রসায়নের মধ্যেই পাওয়া 
যাইবে । আবার মনোবিদ্ের্ধী কিন্ত প্বতাবতঃই ইহা চাহেন না যে 
মানসিক ক্রিয়া পদার্থবিষ্ভা ও রসায়নের অধিকারভুক্ত হউক। এইজন্ঠ, 
বিজ্ঞানের সুসঙ্গত দাবীর পক্ষেও যাহা সন্তোষজনক হইবে, আবার 
প্রাণীর জীবনে মনের প্রাধান্ঠিও অন্ষুপ্ণ রাখিবে, এমনই এক মতবাদ গঠনের 
জন্য ভীহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে । শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের 


জীবনও ব্যক্তিত! ১৫ 
মধ্যে এই যে ভয়ানক বিরোধ, বহুসংখ্যক কক্্ীর শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে 
ইহার মীমাংসার আশা হইয়াছে । পেনসিলত্যানিয়। বি্ভালয়ের অধ্যাপক 
জেনিংসের (61101088 ) প্রচেষ্টা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । ইনিও তাহার 
মতাবলম্বী অধিকাংশ লোকের ন্তায় প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতম প্রাণীসমূহের আচরণ 
পর্য্যবেক্গণ করেন। প্রাণীর জীবনকে যদি রসায়ন ও পদার্থবিষ্ার প্রতিক্রিয়া 
রূপে বিশ্লেষণ কোথাও করা যায়, তবে তাহা এই ক্ষেত্রেই সম্ভব; আর 
জেনিংসের প্রথম গবেষণাগুলি স্পষ্টই যাস্ত্িক মতবাদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছিল। কিন্ত উহাদের রীতিনীতির সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়! ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হওয়ার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে রসায়ন ও পদার্থবিষ্কা অতি 
সামান্ত স্তরের প্রাণীজীবনেরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। দিতে অক্ষম | প্রাণীর জীবনে 
অবশ্টু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ক্রিয়া! সর্বত্রই রহিয়াছে । কিন্তু যেমন কবিতার 
মধ্যে ব্যাকরণের প্রতাব থাকিলেও, কবিতাটি শুধু ব্যাকরণশুদ্ধ বাক্যের 
সমষ্টিমাত্র নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী, তেমনি সামান্য কীটাণুর ক্রিয়া- 
কলাপও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নচালিত যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
স্তরেরই হইবে। এক কথায়, তুচ্ছতম জীবও স্বয়ংচালিত। 

জেনিংস ও অন্যান্য বেজ্ঞানিকদের এই সমস্ত গবেষণায় আমাদের এই 
ধারণাই দৃঢ় হয় যে, সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে নিয়তম কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়৷ সকল 
প্রাণীই হইল শক্তির কেন্দ্র; তাহার! সদাসর্ধদ|! জগতের সহিত সক্রিয় 
সংস্পর্শে আসিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে নিজন্ব স্বাধীনতাবও বর্তমান 
রহিয়াছে । 

কিন্ত নিখিল প্রাণীজগতে একত্ব থাকিলেও একথা আমাদের ভুলিলে 
চলিবে না যে, উৎকর্ষের দিক দিয়! প্রাণীজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরাট 
পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্ন তম পর্য্যায়ের প্রাণীর পৃথিবীর মহিত পরিচয়ের সীমা 
অতি সন্কীর্ণ। তারপর ঘত উচ্চে উঠা যায়, প্রাণীর ক্রিয়াকলাপেও ততই 
অধিকতর জটিলতা আসে, তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত 
ইয়। ইহারই পর্ধোচ্চ স্তরে আছে মানুষ। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ধরাছোয়া ও 
প্রত্যক্ষের অগম্য, উহারই দ্বারা সে চালিত হয়; অতীত ও ভবিষ্যতের কথ! 


১৬ ৃ শিক্ষাতন্ব 
সে ভাবিতে পারে, এবং পাখিব ও আধ্যাত্মিক, উতর বিষ ঘা়াই তাহার 
জীবনযাত্রা পরিপুষ্ট হয়। 
তাং, আলোচদার শেবে আমাদের এই সাত আসিতে হয় যে, একটু 
আগে.প্রাধীজীবনের যে দুইটি ব্যাখ্যার উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সজ্ঞান মানসিক ক্রিয়াঘটত ব্যাখ্যাটিই অতি অবশ্ঠ অঙ্নুসরণ 
করিতে হইবে । উহাতে ধর! হইয়াছে যে সব চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্তিত্বেও 
কেবল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্রিয়া ছাড়াও আরও কিছু আছে। উহাতে 
আরও দেখ! যায় যে প্রাণীজীবনের অগ্রগতির মধ্যে ব্যকিতার বিকাশ সাধনের 
এক ক্রমাগত চেষ্টা চলিতেছে, আর তাহার স্পট ও পরিণত অভিব্যক্তি আছে 
মান্ষের চেতন প্রকৃতিতে । ক্বুতরাং এই শেষ লক্ষ্যস্থলেই উহার প্রথম 
প্রচেষ্টাসমূহের আসল ব্যাখ্য। পাওয়া যায় । 

এই সিদ্ধান্তের দুইটি গুরুতর তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে। 
প্রথমটি হইল এই যে প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষাদানের যে উদ্দেশ্বের কথা বল! 
হইয়াছে, উহা! প্রাণীজীবনের তত্বসমূহ দ্বারা সমধিত। যে শিক্ষ! ব্যক্তিতার 
পরিণতি সাধন করিতে পারে, কেবলমাত্র 'সেই শিক্ষাই শ্বাভাবিক বিধিসম্মত | 
দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তিত! অর্থে শুধু মানসিক ক্রিয়াগুলি ধরিলে উহার 
অর্থ অন্তায়রূপে সন্বীর্ণ কর! হইবে । প্রাণীর সমগ্র সত্তা, তাহার দেহ ও মন 
উভয়ের পক্ষেই ব্যক্তিত! কথাটি প্রযোজ্য । বালক বালিকার মনের বিকাশের 
মধ্যে যে প্রক্রিয়াটি আমর দেখিতে পাই তাহ! উহাদের সমগ্র জীবন সম্পর্কিত 
একটি প্রক্রিয়ারই সর্বোচ্চ অতিব্যক্কি। 

আরও বিবেচন! করিলে দেখা যাইবে যে জীবের ব্যক্তিতায় ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ আছে। প্রথমতঃ প্রত্ণীজীবনের সর্বাংশে একটি লক্ষণ পরিস্ফুট রহিয়াছে, 
তাহা হইতেছে, পারিপাশ্বিক অবস্থা অন্থুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করিবার ও 
নুতন অভিজ্ঞতা পাইবার অবিরত চেষ্টা। আমাদের ক্রিয়াসমূহে যে চেষ্ট।, 
গতি বা! অতীষ্টসিদ্ধির এক অন্ভূত আগ্রহ আছে, তাহারই মধ্যে এই লক্ষণটি 
আমরা বুঝিতে পারি । ইহাকে মনোবিদেরা ইচ্ছ। (20086107, ) বলেন, এবং 
যে সংজ্ঞাত ক্রিয়াসমূছের মধ্যে এই আগ্রহ বর্তমান থাকিয়! বহুত্থের মধ্যে একস 
সাধন করে, সেগুলির মাম ইচ্ছামুলক ক্রিয়! (০00861%5- 70:00885 ) | 


জীবন ও ব্যক্তিতা ১ 


বোস্ঠাঙ্কোয়েট (:899800৩6) ইহার নাম দিয়াছিলেন, “সামঞ্জন্তপূর্ণ 
পরিবর্তনশীলত! ও প্রগতিশীলতা” ) যেমন, পাঠক যে এই উক্তিটি বুঝিবার 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহা এক ইচ্ছামুলক ক্রিয়াসমষ্তি। অনেকগুলি জটিল 
মানসিক ক্রিয়। ইহার মধ্যে এক স্পষ্ট ও হুনির্দি্ লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
এখন এন্ধপ অবশ্তই হইতে পারে, যে প্রাণার ক্রিয়াপ্রচেষ্টা যে লক্ষ্যের 
প্রতি নিয়োজিত হইতেছে, প্রাণীটি সে সম্বন্ধে সচেতন নহে 1 অতি কুদ্র, 
জীবের ক্ষেত্রে ত এরূপ সঙ্ঞাত উদ্দেস্কের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
তাহা ছাড়া আর একটি জিনিবও এস্থলে লক্ষ্য কর! যাইতে পারে । পুস্তকপাঠ 
যে ইচ্ছামুলক প্রক্রিয়া (007086159 7:0968৪ ), সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না । কিন্ত ইহার মধ্যেও চক্ষু ও অন্তান্য অঙ্গের এমন অনেক 
ক্রিয়া ও ভঙ্গী আছে যেগুলি আমাদের চেতন! সহকারে হয় না-উহাদের 
ইচ্ছাপ্রন্থুত বল! চলে না; কিন্তু তথাপি সেগুলির সাধারণ লক্ষণ ইচ্ছামূলক 
ক্রিয়ারই মত। পাঠকের চন্ষুর কার্য চক্ষুস্থিত চশমার ন্যায় যস্ত্রবৎ নহে। 
ইহা! প্রাণধারী জীবের লক্ষ্যমূলক ক্রিয়া, যে জীবের নিজন্ব গণ্ডীর মধ্যে 
ংচালনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই সমস্ত অভিপ্রায়চালিত প্রক্রিয়াকে 
€700:00818 [0৫090889 ) ইচ্ছামূলক বল! চলে না, কারণ ইহাদের স্থান 
চেতনার বহু নীচে । তথাপি দি কোনও অমান্ষী দর্শক আমাদের মানসিক 
ক্রিয়াসমূহকে ঠিক শারীরিক ক্রিয়ারই মতই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পারেন, 
তাহ। হইলে তিনি ইহাই লক্ষ্য করিবেন যে শারীরিক ও মামসিক 
উভয়বিধ প্রক্রিয়া একই শ্রেণীভুক্ত । উভয়ের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য 
থাকিলেও সাধারণ প্রক্কৃতি তাহাদের সমান । অর্থাৎ ইহাই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে নিছক যাক্তিক ক্রিয়া হইতে উভয়েরই প্রতেদ আছে। সে প্রতেদ 
এই যে, এগুলির মধ্যে এক নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা বি্ধমান রহিয়াছে । 
এই যে প্রেরণা বা প্রচেষ্টা, ইহু। মনুষ্য ও উচ্চতর প্রাণীগণের সংজ্ঞাত 
কার্যেই হউক বা নিজ্ঞত দৈহিক ক্রিয়াতেই হউক, অথবা! নিম্নতর জীবসমুহ্র 
সভবতঃ নিজ্ঞত ক্রিয়াকলাপেই ইহা অভিব্যক্ত হউক; ইহার একটি নাম 
আমরা দিতে চাই, “এষণা? (202051)। এই অর্থে প্রাণীর সমস্ত অভিপ্রায়যুক্ত 
ক্রিয়া এষণাপ্রন্থুত। তাহারই মধ্যে একটি শ্রেণী হইতেছে ইচ্ছাচালিত 
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ক্রিয়াঃ যে সব জীবের উপলব্ধি বা ্ঞান, আছে, ইহা! শুধু তাহাদেরই, 
বৈশিষ্ট্য । | | 
দ্বিতীয়তঃ সকল জীবের মধ্যেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃভি করিবার এক 
অস্তনিহিত স্পৃহা দেখ যায়। প্রাণীর অত্যাসগঠন, শারীরিক বিকাশ ও 
কার্যকলাপ, প্রবৃত্তি (08120, বংশগতি (25258165) ইত্যাদি ব্যাপারগুলির 
্রন্কত ভাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাদদিগকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা! 
করিতে হইবে । ইহাদের একটি পরিচয় অতি হুম্প্টভাবে পাওয়া যায় স্মৃতির 
(009070]5) মধ্যে | অতি সুস্পষ্টভাবে কথাটি বল! হইল এইজন্য যে, বর্তমান 
ঘটনায় যে অতীতের কোনও ব্যাপার প্রকাশ পাইতেছে বা তাহার কোনও 
প্রভাব রহিয়াছে, এই কথা আমর! কেবল স্মতির বেলায়ই প্রত্যক্ষরূপে 
জানিতে পারি। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অতীতকে ফুটাইয়! তুলার এই যে 
প্রেরণা রহিয়াছে, উহ! সজ্ঞানেই হউক বা! অজ্ঞাতসারেই হউক, উহার একটি 
নাম দেওয়া যাইতে পারে, স্বৃত্যুপদ্থান* (€2206709) বা সহজভাষায় 
স্বতঃস্মৃতি | 

মানবের ক্রমপরিণতির বিষয়ে আলোচন! করিবার সময়ে এই এষণ! ও 
্বত্যুপস্থান বা ব্বতঃশ্থতির কথা আমাদের প্রতি পদেই মনে রাখিয়! চলিতে 
হইবে। প্রাণীজীবনের সমস্ত ক্রিয়ার মূল অংশ এইগুলি, সুতরাং এইগুলির 
প্রকৃতি ও বাহরূপ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে অনুশীলন কর! প্রথমেই 
আবশ্তক। তাহা পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে আলোচ্য । তবে সে প্রসঙ্গ 
আরম্ভ করিবার পূর্বে, মনোবিদ্ভার এক আধুনিক শাখার কথা সংক্ষেপে 
আলোচন! করিয়া দেখিলে তাল হুইবে। উক্ত মতবাদে প্রাণীর জীবনে 
চেতন! বলিয়! যে কিছু আছে তাহাই কার্ধ্যতঃ অস্বীকার কর! হইয়াছে । 
সুতরাং এইভাবে চেতনার স্থান লইয়া! মনোবিদ্যার যা কিছু বিরোধ, তাহার 
অবসান ঘটান গিয়াছে । এই নব মনোবিদ্ভার নাম চেষ্টিতবাদ (021091- 
08817) | ইহার প্রধান সমর্থক ওয়াটসন (৮807) বলেন যে যেগুলিকে 
আমর! চেতনার বিষয় বলি, তাহার আদৌ অস্তিত্ব বদি বা থাকে ত সেগুলি 
কেবল অন্তরের জিনিষ । অর্থাৎ কোনও বিষয়ে অঙ্ভূতি বাহার, একমাত্র 
_* শদটি বৌদ্শাজ হইতে গৃহীত |... 
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তিনিই উহার কথ! অবগত হইবেন । কিন্ত এরূপ অন্তরের ব্যাপার বিজ্ঞানের 
ভিত্তি হইতে পারে না। বিজ্ঞানের চাই বাহ বস্তু, অর্থাৎ তথ্যগুলি এমন 
হওয়া প্রয়োজন যে, ধাহারই উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষা আছে, তিনিই সেগুলিকে 
প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়! লইতে পারিবেন। তাই চেষ্টিতবাদে বলা হইয়াছে 
ধে, যদি মনের ব্যাপারে চেতনাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইত, তবে 
মনোবিগ্ভার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনই হইতে পারিত না কারণ চেতনার 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাই। অথচ আসলে তাহা! নহে, অর্থাৎ চেতনাই মনের 
একমাত্র প্রমাণ নহে । আমি আমার পোষ! কুকুরটির চেতনার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারি না, কিন্ত তথাপি তাহার মনঃসম্পিত কথা! ত আমি সহজেই 
বলিতে পারি । যেমন, আমি বলি যে কুকুরটি জানিতে পারিয়াছে যে, এখন 
আমি তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইব। আবার, কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছে 
ব! ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এন্সপ স্থলে তাহার মনোভাব জানিবার জন্য 
সচরাচর তাহার বলার অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। বরঞ্চ অনেক সময় মান্ষ 
নিজ ইচ্ছ৷ ও উদ্দেশ্ঠু সম্পর্কে যাহা! বলে, তাহার চেয়ে, তাহাদের আচরণে 
যাহা বোঝ যায়, তাহাই আমর! অধিক বিশ্বাস করি। কারণ, কথার চেয়ে 
ক্রিয়ার দ্বারাই লোকের পরিচয় পাওয়! যায় বেশী এবং নিজের প্রক্কৃতি 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আত্ষপ্রবঞ্চনার দুর্বলত। মান্থষের যথেষ্ট আছে । সুতরাং 
প্রাণীদের বেলায় তাহাদের মানসিক ক্রিয়! সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে লইলে 
তাহাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করা ও উহার তাৎপর্য বুঝাই একমাত্র পন্থা । 
মান্থষের বেলাতেও আমর! সাধারণ বুদ্ধিতে এই পদ্ধতিই সর্ববদা অবলম্বন 
করিয়া! থাকি । চেষ্টিতবাদে এই পদ্ধতিকেই বিজ্ঞানসম্মত কর! হইয়াছে ; এবং 
মনুয্যজীবনে মানসিক ব্যাপার বলিয়! যাহা! কিছু কথিত হয়, তাহারই বিশ্লেষণে 
এই প্রণালীটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

এই পদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ তয় প্রক্ষোত (67000510, ) সম্পর্কে 
ওয়াটসনের পরীক্ষাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । তিনি পরীক্ষা দ্বারা 
দ্বেখিলেন যে এগার মাস বয়স্ক এক শিশু জোরে শব্দ গুনিলে বা নিজে হঠাৎ 
স্থানচ্যুত হইলে তয় পাইত। একটি শাদ! ইঁছুর কাছে আসিলে পে তয় পাইত 
না, বরং তাহার গায়ে হাত দিবার চেষ্ট! করিত। কিন্ত বার কয়েক ইছুরটি 


২০ শিক্ষাতস্ব 


শিশুর দিকটে আনার লঙ্গে সঙ্গেই এক লোহার ডাণ্ডায় হাড়ূড়ির ঘা দিয়া 
আওয়াজ কর! হইল । ফলে শব্দজাত তয়টি ইঁদুরের সহিত যংশ্লিষ্ট হইয়া 
গেল। 'যে ইদুর পূর্বে আকর্ষণের বস্ত্র ছিল, সে এখন ভয়ের কারণ হুইয়া 
উঠিল। ইহার ব্যাখ্যা এই দেওয়া! হয় যে, কেবল শব্দটির সঙ্গে যে ভয় প্রথমে 
সংযুক্ত ছিল, তাহ! প্রথমে শব্ধ এবং ইনুর এই সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হইল, 
পরে দ্বিতীয় জিনিষটি, অর্থাৎ ইঁদুর, একাই সেই সাড়া জাগাইতে সমর্থ হইল। 
বিজ্ঞানের ভাষায়, শিশুটির ইছ্রসম্পকিত প্রক্ষোতমূলক প্রতিক্রিয়া 
(900650708] 758700:7096) শব্ের অন্ুষঙ্গে (88809186100) সাপেক্ষ 
(90016101960) হইল (পরে চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। পরে দেখা! গেল খরগোস 
বা অন্ত যেকোন লোমবহুল প্রাণী দর্শনেই শিশুটির ভয়ের সঞ্চার হয়। 

পাঠকগণ একথা স্বীকার করিবেন যে চেষ্িতবাদের এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা 
প্রথম দিকে শিশুর মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক কিছুই জান! যায়। কিন্ত 
তাহ! হইলেও চেষ্টতবাদের সাহায্যে চিস্তার স্তায় মানসিক ব্যাপারের কোনও 
ব্যাখ্য। হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়! যায়। কারণ টিস্তা হইল মনের 
ভিতরকার ক্রিয়া, ইহার অস্তিত্ব শুধু চেতনার মধ্যে । ওয়াটসন ইহার উত্তরে 
বলেন যে চিস্তাকে বাক্যত্ত্রেরই অতি হুক্ম নুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ারূপে গণ্য যদি 
কর! যায়, তাহা হইলে চেষ্টিতবাদের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যাও সম্ভব । এমম 
কোনও মতবাদ যে মানিয়। লওয়া যায় না, আর চেষ্টিতবাদে সঙ্ঞান চিন্তা বা 
চেতনারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, পাঠক তাহা! বুঝিতে 
পারিবেন । তবে চেষ্টিতবাদ সম্বদ্ধে এইটুকু বল! যায় যে, ইহার মধ্যে কিছু 
সত্যতা আছে। যেমন ইহাতে দেখ! যায় যে প্রাণীর উচ্চতর ও নিম্নতর 
ক্রিয়াসমূহ পরম্পরের সহিত সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন। হুতরাং উহ দ্বারা 
আমাদের প্রতিপাদ্য যুক্তি সমথিত হইতেছে । কিন্তু তথাপি ওয়াটসনের 
চেষ্টিতবাদের সকল কথ শ্বীকার করিয়া! লওয়! যায় না। আমাদের ইহাই 
মনে করিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ (709:0976107 ), অন্তূতি (£9811706 ), জ্ঞান 
(1005 18186 ), প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দৈহিক ক্রিয়! ভ্বারা চালিত হইলেও 
মামবজীবনে এগুলির নিজন্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জীবনের শক্তি 

এবগ! (10:06) সন্বদ্ধে পূর্বে ষাহা বল! গিয়াছে, তাহ! হইতে বুঝা যায় 
যে অচেতন পদার্থ হইতে প্রীণধারী জীবের প্রতেদ যে সমস্ত ক্রিয়া! ঘার! বুঝা 
যায়, এষণাই সেগুলির মূল । সুতরাং প্রত্যেক জীবের আপন পরিবেশ সম্বন্ধে 
নিজন্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমর! যাহা! বলিয়াছি, এবণ! তাহারও মূলে 
আছে। স্বাধীন শব্দটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে তাহা 
বুঝাইয়া বলা আবশ্তক। জীবের শ্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে, সে জগৎ 
হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে। পরিবেশ হইতে নিজ খাদ্য 
গ্রহণ নল! করিয়া সে বাচিয়া থাকিতেই পারে না। উপরস্ত, বৈজ্ঞানিক 
হল্ডেনের (7910876) এই কথাই মানিয়া লওরা যায় যে, প্রাণধারী জীবের 
নিজ পরিবেশের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহাই হইতেছে প্রাণী ও যন্ত্রের 
মধ্যে একটি প্রধান প্রভেদ। প্রাণীর মানসিক ক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধেও এই 'কথাই 
খাটে, বহির্জগতের সহিত অনবরত সংস্পর্শ না ঘটিলে এগুলির বিকাশ বা 
অস্তিত্ব পথ্যস্ত সম্ভবপর নহে । শুতরাং এক হিসাবে জীব যদিও জগতেরই 
অংশ মাত্র, তাহ! হইলেও সেই জগতের সন্ুখেই আজীবন সে নিজেকে প্রকাশ 
করিতে চায়, প্রতিিত করিতে চায়! আমাদের মধ্যে ষিনি মোটেই সপ্রাতিভ 
নছেন, তিনিও বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের সংজ্ঞাত জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্তে এই তাবটি বলবৎ রহিয়াছে । প্রত্যেক ক্রিয়ার সময়ে আমরা জগৎকে 
খোলাখুলি ব৷ পরোক্ষভাবে এই কথাই বলি, “আমার অস্তিত্ব আছে, সে 
কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ; আমি যতদুর সম্ভব নিজের পথেই চলিতে চাই, 
তোমার নিদ্দিষ্ট পথেই যে চলিব, তাহা নহে।” আমাদের দেহও আপন 
ধরণে সেই কথা বলে। সমগ্র জীবজগতের সকল স্তরে এই আচরণরীতি 
বর্তমান রহিয়াছে । ক্ষুপ্র কীটাণুর মধ্যে ইহা ক্ষীণ ও উপলব্ধিবিহীন বাচিয়া 
থাকিবার আকাজ্ষ! ( 111 01159) মাত্র। আর মাহুষ সজ্ঞানে এই দাবী 
করে যে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাহার নিজের হাত আছে। 


২২. শিক্ষাতত্ব 


মোটামুটিভাবে আমর! বলিতে পারি যে, স্বীয় পরিবেশের মধ্যবর্তী হইয়! 
ভীব যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ বাঁ প্রতিষ্ঠা করে, উহার পরিচয় আমরা ছুই 
শ্রেণীর ক্রিয়াতে পাই, সংরক্ষণমূলক ও ৃষ্টিমলক | এই ছইটির প্রতেদ সহজেই 
বুঝা যাইবে । আগে দেহের দিক ধরা যাক। যে বিশ্ময়কর শারীরিক ক্রিয়া- 
শৃদ্থলা জীবন ও স্বাস্থ্য বজায় রাখে, যেমন রক্তের উত্তাপের ও শ্বাসক্রিয়ার 
সামঞ্জন্ত রক্ষা, বিপাকের (20908০11820) ক্রিয়া, গ্রন্থি ও ভিটামিনসমূহের 
অদ্ভুত কর্ম তৎপরতা, এগুলিকে সহজেই সংরক্ষণমূলক বল! চলে। অপরদিকে 
শারীরিক বৃদ্ধিসম্পর্ষিত ব্যাপারগুলিকে স্ষ্টিমূলক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত ধরা যায়। 
একটি মাত্র কোষ (০611 ) হইতে উৎপন্ন হুইয়া সকল প্রাণী স্থপ্টির বিশ্ময়কর 
বিধানে ক্রমশঃ এক বিশিষ্ট দ্বপসম্পন্ন দেহ গড়িয়া তুলে । প্রাণীর দ্ধপ সর্বদা 
পূর্বপুরুষের মতই হইয়া থাকে; তাহা হইতে আমাদের এই কথাই মনে 
পড়িয়! বায় যে এক্ষেত্রে এবং সর্বক্ষেত্রেই এষণ! এবং স্বৃভ্যুপম্থান সংযুক্তভাবে 
ক্রিয়া করিতেছে । কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি যে যথার্থ ই হ্যষ্টি- 
মূলক প্রক্রিয়া, সে কথ! ভূলিলে চলিবে না। 

মনের দিকে সংরক্ষণশীলতার ক্রিয়। হুক্মতর হইলেও কিছু কম নহে। 
আমাদের প্রত্যেকের “আমিত্ব বোধের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, এই 
বোধ সচরাচর আমাদের জীবনের সমুদয় ঘটনা! ও পরিবর্তনের মধ্যেও বর্তমান 
থাকে । এটি হারানোর মত ( যেমন মস্তিষ্বিকৃতির অবস্থায় ) ভয়ানক বিপদ 
কমই আছে। তাহ! ছাড়া, আমর! পরিচিত কার্যকলাপ ও সামাজিক 
আবেষ্টনে স্বাচ্ছন্দ্য অন্ুতব করি। আমাদের পুরাতন অভ্যাস, বন্ধুবান্ধব, 
পুস্তক, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি আমাদের অন্রাগ দেখা যায়। এ সবের 
মধ্যেও এই অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায় । 

যে ব্যক্তি উপ্ঠাস নাটক কবিতা! লিখেন না, সুরম্থষ্টি করেন না, নুতন 
যন্ত্র আবিফার ব! বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করেন নাঃ এমন লোকের কাজকে 
সষ্টিমূলক বলিলে তিনি দৃঢ়তাবে তাহা অস্বীকার করিবেন। কিন্ত বাস্তব 
ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় ষে এই মনোতাব ভ্রান্ত। উদাহরণ শ্বন্ধপ, কথা 
বলার বিষয় ধরা যাক। শিশু এই যে ক্রিয়া শিখে, তাহার পশ্চাতে সমগ্র 
জাতির বিপুল এক স্থট্টিমলক সাধনা আছে। তাহার বিকাশ শতাব্দীর 
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পর শতাব্দী ধরিয়! চলিলেও, বিশেষ কোনও একটি সময়ে উহার আকাম 
অপেক্ষাকৃত শ্থিরই থাকে । ছোটবেলাতেই শিশু ভাষায় প্রেচলিত নিয়মগুলি 
শিখিয়া লয়, অবিরাম পুনরুক্তিত্বারা সেগুলিকে আয়ত্ব করে। কিন্ত এইভাবে 
বহুকাল হইতে সংরক্ষিত ভাবার তঙ্গী গ্রহণ করিয়া তাহার প্রয়োগ সে কি 
ভাবে করিবে, তাহা! পুর্বে বলা যায় না। অতি বুদ্ধিহীন লোকও নিজ 
প্রয়োজন, আকাঙ্ষ! ও তাবসমূহ প্রকাশ করিবার জন্য সর্ধদাই ইহার নৃতন 
নুতন প্রয়োগ করিবে। এই ক্রিয়াগুলি ক্ষুদ্র হইলেও অভ্রান্তভাবে স্মপ্টিমূলক | 
কথ! বলার বেলায় যেমন, তেমনই আমাদের মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের অন্য 
সকল দৈনন্দিন ক্রিয়ার পক্ষেও এই কথাই খাটে। বস্ততঃ আমাদের খুব 
সামান্ পর্যায়ের সংরক্ষণমূলক কার্য্যকলাপেরও স্ষ্টিমূলক দিক সর্কাদাই চোখে 
পড়ে। অপর দিকে আবার সংরক্ষণমূলক অংশ সম্পুর্ণ বাদ দিয়া কোনও 
সুষ্টিমূলক কার্য হইতে পারে না। যে গণিতজ্ঞ গণিতের এক নূতন প্রতিজ্ঞা 
€ 906091670 ) আবিফার করেন, তাহাকেও প্রচলিত গুণের নামতা মনে 
রাখিতে হয়। পুরাতন তথ্যের নবরূপ দিয়া বা বিস্তার করিয়! বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি হইতে থাকে | সঙ্গীত ব৷ চিত্রশিল্পে যিনি নবধারার প্রবর্তন করেন, 
তিনি পুরাতনের যতটা বাদ দেন, তাহার চেয়েও বেশী রাখেন নিজ নুতন 
স্থপ্টির মধ্যে । এক কথায় যাবতীয় আত্মসানম্মুখ্যের ক্রিয়ার অর্থাৎ নিজেকে 
প্রকাশ করার (৪91-888675107 ) মধ্যে সংরক্ষণ ও স্হষ্টি ছুই বর্তমান আছে। 
আর কোনও কার্ষ্য স্থপ্টিমূলক বা সংরক্ষণমূলক কোন শ্রেণীতে পড়িবে, সে 
বিচার করিতে গেলে এই কথ। ভাব! চলে না যে কার্যযটিতে স্থটটি বা সংরক্ষণ 
প্রয়াস, উভয়ের একটির অস্তিত্ব আছে বা নাই; ক্রিয়াটিতে কোনটির তুলনা- 
মূলক প্রাধান্য বেশী, তাহাই তাবিতে হইবে । 

যে শক্তি মানবসমাজের তিত্তি দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সংরক্ষণমূলক 
ক্রিয়াসমুহই তাহার প্রাণন্ব্ূপ। এই পুরাতন কথাটির সত্যতা অনুধাবন 
করিতে হইলে, উদাহরণম্বন্ধপ কোনও কর্মব্যস্ত আধুনিক নগরের জীবনযাত্রা 
লক্ষ্য করিলেই চলিবে । সকালে উঠা, ব্যবসায়বাণিজ্য, বিদ্যালয় ও কর্মস্থলে 
যাওয়া, খেলাধুলা, বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের নিয়মিত সময়তালিক! ; 
যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছিবার জন্ত রেলগাড়ী, ট্রাম ও বাসে যাতায়াতের 
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সুনির্ছি্ট ব্যবস্থা এবং সকল অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের নিজশ্ম ধারা 
বজায় রািবার চেষ্টা, এ সকল ক্রিয়াব্যবস্থার মধ্যে আমর! দেখিতে পাই যে, 
মায় মধ্যে পুরাতন ও পরিচিত জিনিষগুলিকে ঝকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার 
এক বিশেষ আগ্রহ আছে। 

সমগ্র মহুয্যসমাজের জীবনধারায় এই স্থায়ী সংরক্ষণশীল তিত্তির মধ্যেই 
সথটটিমূলক ক্রিয়াও চলিতে থাকে । গতীর স্তরের সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াগুলির 
ম্যায় ইছ! নৈর্ব্যক্তিক (10097807181 ) নহে, নিজের অর্থাৎ ব্যক্তির 'আমিত্ব” 
বোধ হুইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ব্যক্তিগত শক্তি প্রতিভা প্রকাশ করিবার অদম্য 
আকাজ্জাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায় । আদিম বা অন্ুক্পনত সমাজে কেহ যদি 
এই সফল স্যষ্িমূলক গুণের পরিচয় দেন, তবে তাহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা 
থাকে, তা সত্বেও অতীতে মাঝে মাঝে এমন পরিচয় অবশ্য দেওয়া হইয়াছে। 
কোন সমাজই সম্পূর্ণ নিশ্চল নহে, এক একবার কোনও শক্তিশালী পুরুষ ও 
তাহার অন্থগত সাহসী অন্চচরদের দ্বারা উহার উন্নতি ঘটিয়া থাকে । 
প্রাগৈতিহাসিক কালের এরূপ বনু উন্নতি মন্ুয্যজাতির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, 
মানবের জয়যাত্রার এগুলি এক একটি বিজয়স্তভন্বর্ূপ। যেমন, উদ্ভিদ ও 
পশুপালন, ধাতু আবিষ্কার ও ব্যবহার, নৌকার প্রথম প্রচলন, ইত্যাদির উল্লেখ 
কর! যায়। বর্তমান সময়ে ভ্রুতগতিতে এই ধরণের বহুসংখ্যক অভিনব উম্নতি 
সাধিত হইয়াছে । এগুলির বিশেষত্ব এই যে, সামাজিক জীবনের সংরক্ষণশীল 
ভিত্তির পরিবর্তন ইহারাই ঘটায়. এবং কালক্রমে উহার বাহন্ধপ বলাইয়! দেয়। 
এই ভাবে বেতার, টেলিফোন ও বিমান বর্তমান যুগে অতি সাধারণ বস্ত হুইয়! 
উঠিয়াছে। ইহাদের ব্যবহার সভ্যজগতে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার 
অংশ। অথচ এখনও এমন অনেকে জীবিত আছেন, ধাহার! এগুলির ব্যবহার 
প্রথম হইতে বিস্ময়ের সহিত, কখনও হয় ত বা একটু অন্বস্তির দৃষ্টিতে দেখিয়া 
আপসিয়াছেন। কবিত।, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্ষ্টিপ্রতিভার যথার্থ অভিব্যক্তি, 
ইহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও সেই সৃষ্টি ও সংরক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ 
দেখা যাইবে । যেমন, কবিতা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও ধর্থের প্রতি যে কোনও 
যুগের মানুষের এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখা! যায়। উহার মধ্যে নৃতন স্ৃষ্টি- 
প্রতিভার অস্থযদয়হয়। তাহার প্রভাবে সে যুগে যাহা কিছু পুর্ব হইতে 
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সমাদৃত হইয়া! আসিয়াছে, সে সবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, নবজীবমের 
আবির্ভাব হয়। আবার এই সব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ স্থষ্টিগুলি 
যথাকালে জাতির সংরক্ষণমূলক ভিত্তির মূল' হইয়া! থাকে । ইহা! হইতে 
বুঝ! যায় যে, জ্টিমূলক ও সংরক্ষণমূলক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ করা 
চলে না। 

বিদ্যালয়েয় পাঠ্যস্থগী ও শ্রেণীগত সমস্তাসমূহে এগুলির তাৎপর্য ফি, সে 
আলোচনা আমরা পরে করিব। এখন শুধু ছুটি কথা বলিলেই চলিবে। 
প্রথমটি হইল এই যে, জাতির সমগ্র জীবন ও সত্যতার সংরক্ষণমূলক ভিত্তির 
সম্বদ্ধে ছাত্রদের মনে খানিকটা বোধ ও অন্ুরাগের সঞ্চার কর! বিদ্যালয়ের 
কর্তব্য। এবং সে ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ভ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও 
কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত চেষ্ট1! করিবার শক্তিও যেন ছাত্রদের হয় । ইহা করিতে 
না পারিলে সে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, 
বিদ্যালয়ের এমন গণ থাক! চাই, যাহার প্রভাবে ছান্রগণের মনে জীবনে অন্ততঃ 
উৎসাহ জাগে, আর সেই সাহসিক ক্রিয়! সম্পন্ন করিবার শক্তি সম্বন্ধে আত্ম- 
প্রত্যয়ের অতাবও তাহার্দের না হয়। নহিলে বিদ্যালয়ের উদ্দে্ট বিফল 
হইবে। 

এখন আমরা সকল এষণাচালিত ক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্যের কথ৷ বলিব। 
ক্রিয়াটি স্থষ্টিমলক হউক ব! সংরক্ষণমূলক হউক, দৈহিক, মানসিক বা সংযুক্ত 
ভাবে দেহ ও মনের সহিত সম্পকিতই হউক, সকলের মধ্যেই এই গুটি 
বিদ্যমান । তাহা এই যে, জীবমাত্রেরই এবণাচালিত ক্রিয়াগুলি আপনা 
হইতেই একত্র মিলিয়া নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী ও শৃঙ্খল! গড়িয়৷ ভুলে। 
এমনতাবে এগুলি পরম্পরের সহিত যুক্ত হয় যে, উচ্চতর এষণামুলক ব্যবস্থার 
মধ্যে যেন তাহার! নিজস্ব পৃথক সতত! হারাইয়। ফেলে । উদাহরণ ম্বরূপ বলা! 
যায় যে, পাঠকের এই বাক্যাংশটির অর্থবোধ করার চেষ্টা হইতেছে, এই 
অধ্যায়ের তাৎপর্য্য অচুধাবনন্ধপ বৃহত্তর এবণামুলক প্রচেষ্টার অংশ। সেটি 
আবার এই পুস্তকটি আয়ত্ত করিবার জটিলতর প্রচেষ্টার অংশীভূত। এই 
ক্রিয়াশৃঙ্খল! সভবতঃ আরও উর্দ্া পর্যস্ত বিস্তৃত । কারণ পাঠককে হয়ত তাহার 
শিক্ষকতাবৃতিতে যোগ্যতালাভ করিবার উদ্দেশ্রে এই শিক্ষান্থত্র আয়ত্ত করিতে 
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হইজেছে। আবার এই শিক্ষার চেষ্টাও এক জুদীর্ঘ এবপাপ্রক্িয়ার অংশমাতত, 
যেটি তাহার সমগ্র শিক্ষকজীরন ব্যাপিয়া চলিবে । 

এই যে উদ্বাহরণ দেওয়া গেল, ইহার অন্তর্গত প্রক্রিয়াগুলি গুঘু এবণামুলক 
নহে, ইচ্ছামূলকও বটে। অর্থাৎ এগুলি কোনও অহুভূত আকাঙ্কার পরিতৃপ্তির 
উদ্দেস্টে সংজ্ঞাত (00208901058 ) প্রচেষ্টা । কিন্ত ক্রিয়াশৃঙ্খলাট অনুভূত 
হইলেও তাহার অংশীভূত সকল ক্রিয়াগুলিই যে উপলব্ধির অস্তভূর্ক্ত হইবে, 
তাহা নহে। মনে করা যাকৃ যে, এক ব্যক্তি কোনও বন্ধুর সাক্ষাৎ মানসে 
বাইনিক্রে চড়িয়৷ বাহির হইল। তাহার এই অতিযান ইচ্ছামূলক ক্রিয়া । 
বাইসিক্লে যাওয়ার ব্যাপারটিও সেই ক্রিয়ার অঙ্গীভূত আর এক ইচ্ছামুলক 
ক্রিয়া। কিন্ত বাইসিক্ চালনার মধ্যে দেহ ও অঙ্গসমুছের বছু ক্রিয়া আছে। 
এগুলি সব ইচ্ছামূলক নহে, যদিও বাইসিক্ল চালনা শিক্ষা করিবার সময়ে এগুলি 
সেই শ্রেণীর ছিল। ইহার অধিকাংশ ক্রিয়াই প্রথমে সুম্পষ্টতাবে আরোহীর 
ইচ্ছ। বা চেষ্ট1! দ্বারা চালিত হইলেও এখন শ্বতশ্চালিত (৪8060708610 ), 
অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় হইতেছে। যেমনই লোকটি বাইসিক্ল চালনায় দক্ষত! 
লাভ করিল, তেমনই এগুলি এক এষণামূলক ক্রিয়াশৃঙ্খলার মধ্যে সমগ্রতাবে 
শ্রেণীবদ্ধ হইল। 

এমন আমরা মানবজীবনের ইতিহাসে ছুইটি পৃথক ধারার কথা স্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারিব। প্রথমটি হইল তাহার এষণামূলক বৃত্তিগুলির পরিণতি । 
ইহার ফলে এই বৃত্তিগুলি প্রারভে মাত্র শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও ক্রমশঃ নিজ্ঞান বা অতি অস্পষ্ট জ্ঞানের অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
সংজ্ঞাত ইচ্ছার পর্য্যায়ে উপনীত হয়। অপরদিকে এষণার পরিণতির ফলে 
তাহার! ক্রমশঃ বৃহত্তর ও জটিলতর এবণামুলক ক্রিয়াশৃঙ্খলারূপে শ্রেণীবদ্ধ 
হয়। মাহুষ প্রথমে জননীদেহে ডিম্বকোষন্ূপে তাহারই শরীরের অংশমাত্র 
থাকে। অতি শ্রীম্রই সে পরজীবী (78:88166) ন্ূপ প্রাপ্ত হয়। তখন 
মাতার শোণিত ও খাছের দ্বারা সে পুষ্টিলাত করে। কিন্ত তখনই সে 
নিজন্ব সতত! ও ভাগ্য লইয়া এক পূথক প্রাণী হইয়! গিয়াছে। তাহার স্থষ্ট 
ও সংরক্ষণমূলক উভয়বিধ এষণাগুলি তখনও প্রধানতঃ উপলব্ধিবিহীন। যখন 
সে মাতৃশরীর ত্যাগ করে, তখন তাহার ইচ্ছামূলক ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইতে 
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থাকে; প্রথমে এগুলি থাকে অন্ধ বাপ্রায় অন্ধ আবেগের মতঃ ক্রমশঃ হয় 
দুষ্পরষ্ট বাসনা । পরে এগুলিই আকাঙ্ষ! পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা ও তাহ! হইতে 
ক্রমে বছদুরাগত আদর্শ অস্থসরণ করিবার সঙ্কল্লে পরিণত হয়| ইতিমধ্যে 
এবণার এই অংশের অন্থবর্ভী হইয়া বৃত্তিগুলির সংগঠনে শ্রেণীশৃঙ্খলার 
পরিণতিও সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে । প্রথমে ইহা! দেহের অবয়বগুলির পুষ্টি 
ও তাহাদের ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় সাধনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পরে 
ইহ! দেখা যায় ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও সমগ্বয়ে | এবং সর্ধোপরি মাহুষেয় মধ্যে 
যে বিশাল ইচ্ছামূলক কর্মশ্রেণী সংগঠিত হয়, তাহাতে ইহার পরিচয় আমরা 
পাই। ইহারই দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় এবং তাহার জীবনের সমগ্র 
সার্থকতা নিরূপিত হয়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই দ্বিবিধ বিকাশের তাৎপর্য্যও ছুই দিকে 
দেখা যায়। প্রথমতঃ, ইহারই ফলে শিশু বড় হইবার সময় বহির্জগতের সহিত 
নিত্য নূতন সংস্পর্শে আসিয়াও নিজ স্বাতন্ত্্য বজায় রাখে। অপরদিকে 
আবার ইহারই সহায়তায় সে নান! গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার মধ্য দিয় আপনাকে 
প্রকাশ করিতে পারে । এই ছুইটির মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্টটি দ্বিতীয়টির অধীনে 
থাকিয়! উহার সহায়তা করে। শিশুর পরিণতির এই উভয় দিকের সহিত 
শিক্ষার সম্পর্ক আছে, বিশেষতাবে আছে দ্বিতীয়টির সহিত, তাহা পূর্বেই দেখা 
গিয়াছে । এই জন্যই বল! হয় যে শিশুর মনে আগ্রহ বা সখ স্যি করা এবং 
বর্ধন করাই হইতেছে শিক্ষার কার্য । আজকাল আর এ উক্তিটি কাহারও 
তুল বুঝিবার সম্ভাবন! নাই। কারণ কথাটির অর্থ ইহা নয় যে, বিদ্যালয় 
আমোদপ্রমোদের স্থান । ইহার অর্থ হইল এই যে, বিদ্যালয় শিশুকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ক্রিয়াসমূহের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণ। দিবে । যে এষণাশ্রেণী এবপ 
ক্রিয়ার উৎস, তাহ! বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই ৃঢ়তাবে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । ফলে শিশু যখন বিদ্যালয়ের বাহিরের জগতে প্রবেশ করিবে, তখনও 
সে উহাকে কাজে লাগাইতে এবং উহার আরও পূর্ণতর পরিণতি সাধন 
করিতে পারিবে। 

এষণামুলক ক্রিয়াকে যদি আমর! শারীরিক বা! মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ 
হিসাবে বিবেচনা করি, তাহা হইলে এ কথা বলা যায় যে কোনও বিশিষ্ট 


২৮. শিক্ষাতন্ব 
তঙ্গী বা! প্রকৃতির (19868200) মধ্যেই এ শক্তি প্রকাশ পায়। ধরা যাক বে 
এক ব্যক্তি রাস্তা পার হইতেছে । এ সময়ে হর্ণের শবে সে পিছনে মোটরগাড়ী 
আসিতেছে ভাবিয়া সতর্ক হইবে | সে যদিচিস্তামগ্ত থাকে, তবে সহসা এই 
শব্দে সে হয়ত মুহূর্তের জন্য চমকিত হইবে ।' কারণ ইহাতে মোটরগাড়ীর 
নিকটে আসার কথা! সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইবে না। সেঙ্গন্য কোনও 
শৃঙ্খলাধুক্ত ক্রিয়ারও উত্তব হইবে না। কিন্তু মুহুর্তমধ্যেই তাহার মধ্যে 
এবরামূলক প্রতিক্রিয়! দেখা যাইবে । আত্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তি (৪91£- 
07589758610) ) এক সুস্পষ্ট ভঙ্গীকে প্রকাশ পাইবে। পরবস্তী ঘটনাবলী 
উহারই দ্বারা চালিত হইবে । এই তঙ্গীর খানিকটা চিস্তামূলক (০০027016156), 
কারণ লোকটি চিস্তা দ্বারা বুঝিল যে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে কোনও এক 
নির্দিষ্ট দিকে গাড়ীটি বেগে ছুটিয়া আসার ফলে তাহার ভ্রীবনের 
আশঙ্কা হইয়াছে । ইহার কতকট1 আবার ক্রিয়ামূলক (৪০61৪), কেন না 
তাহার শারীরিক ক্রিয়াগুলি এত বিশিষ্ট ধরণে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা 
করিতেছে । আমাদের শক্তিসমুহের বৈশিষ্ট্য এই যে, নূতন নুতন 
আকার বা ভঙ্গীতে তাহাদের অভিব্যক্তি দেখা যায় । আমাদের জীবন মূলতঃ 
হুিমূলক বলিতে এই কথাই বুঝায়। কিছু পুর্বে যে স্ষ্টিমূলক ক্রিয়ার 
কথ! বল! হইয়ছে, তাহার দ্বারাই প্রধানতঃ এই তঙ্গী ব৷ প্রতিরুতির স্ষ্টি হয়। 
এই ভঙ্গীসমূহ আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যেও দেখা যায়। আর ইহাদের অক্ষত 
ও অঙ্ষুপ্ন রাখাই হইল সংরক্ষণমূলক ক্রিয়ার কার্য্য। এইভাবেই পৃথিবীতে 
মানুষের সর্ধবিধ জ্ঞান ও উত্তাবন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, কারুকলা, শারীরিক 
ও ক্রীড়াগত দক্ষত! ও সাফল্য, ইত্যাদি যাহা কিছু আমর সত্য, সৌনাধ্য ও 
শ্রেষ্ঠতা নামে অভিহিত করি, সে সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে । 

পরবস্ভী আলোচনার সুবিধার জন্ত আরও ছুইটি বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ 
কর! দরকার। প্রথমতঃ এষণার বৃত্তিসমুহ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তাহারা 
আরও জটিল হুইয়| উঠে। তেমনই আবার সেগুলি অধিকতর অভিব্যঞ্জকতা 
(5079981557589) লাত করে। অভিব্যঞ্জকতাঁ বলিতে এখানে কি বুঝায় 
তাহা উদাহরণস্বারা দেখা যাইবে। প্রাকৃতিক দৃশ্টের হ্থন্দর ছবির অভিব্যঞ্জকতা 
দৃশ্যটির চেয়েও বেশী, অর্থাৎ উহার মধ্যে অধিক অর্থ আমর! খু'জিয়া পাই । 


জীবনের শাক্তি ২৯ 


তাহার কারণ দৃশ্যাটর যে সমস্ত সৌন্বধ্য সাধারণ দর্শকদের নজরে পড়ে না, 
নিপুণ শিল্পী তাহার ্থট্টিকৌশলে পেইগুলিই তাহাদের চোখের সামনে 
ধরেন; তেমনই প্রান্তিক দৃত্তের উৎক্ষ্ট চিত্রের অভিব্যঞ্জকতা! নিকুষ্ট আর 
একখানির চেয়ে বেশী। ঠিক এই ভাবেই শিশুর আগ্রহ ও অপর সমুদয় 
বৃত্তি স্বাতাবিক ভাবে বিকাশ পাইলে, প্রারস্ভে সেগুলি যেমন দেহ ও মনের 
কতকগুলি সুল ক্রিয়! মাত্র ছিল, তাহার তুলনায় অধিকতর অতিব্যঞ্জকতা লাভ 
করে। এই স্তরে পৃর্ধের এক উক্তির পুনরুল্লেখ কর! যায়। তাহা এই 
যে; শিল্পীর উদাহরণেই আমর! প্রাণাজীৰনের যেটি প্ররুত ভঙ্গী ও আদর্শ, 
তাহার দুম্পষ্ট পরিচয় পাই। ইহা! হইতে এই সিদ্ধান্তই আসে। এই নীতির 
সফল প্রয়োগ যে শিক্ষায় হইয়াছে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহার লমর্থনে বহু 
যুক্তি এই গ্রন্থে দেওয়। হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে 
মন£সমীক্ষণ (095 ০100-81081818 ) নামক পদ্ধতিকে মনোবিষ্কার যে সব 
পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছে, উহা! হইতে সমগ্র মানব মনের এষণামূলক তিত্তি 
সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জান! যায়। তাহা হইতে জানা যায় বে, আমাদের 
সংজ্ঞাত আচরণে এমন এষণামুলক বৃতিসমুহের বিশেষ প্রভাব আছে ? যেগুলি 
আমাদের উপলব্ধির সম্পূর্ণ বহিভূ্তি। অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছামূলক ক্রিয়! বলা 
হয়, প্রায়ই তাহা পুর্ণ সংজ্ঞাত ইচ্ছাপ্রণোদিত নছে । উহার মধ্যে প্রায় সর্বাদাই 
এমন প্রেরণ! থাকে, যাহার স্থান আমাদের অতি জটিল সত্তার নিম্নতর স্তরে। 
আবার অপরদিকে মনঃসমীক্ষণ হইতে এবণাবৃত্ভির অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ অতি 
সুন্দরভাবে বুঝা যায়। উহাতে আমর! দেখি যে বয়স্ক ব্যক্তির মনকে তুলন! 
কর! চলে, একটি জীবস্ত বস্তর যে বহির্ভাগটি আমাদের চোখে পড়ে, 
তাহার সহিত। নিয়ন্তরে যে এষণামুলক বৃত্তিসমূহ রহিয়াছে, সেগুলির 
উৎপত্তি শৈশবে বা তাহারও পুর্বে। কোনও কোনও অবস্থায় ইহাদের 
সংযমশৃঙ্খল! ভাঙিয়! পড়ে, তখন এগুলির উদ্দাম ন্ধপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত এ সকল কথ! স্বতঃশ্বৃতি সংক্রান্ত আলোচনার অস্তভূক্তি। তাহাই এখন 
'আরস্ভ কর! যাইবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
জীবন্ত অতীত 


মাহ্ষের সংজ্ঞাত জীবনে স্বৃত্যুপন্থান বা! শ্বতঃস্বৃতির সব চেয়ে স্পষ্ট পরিচয় 
তাহার স্থৃতিতে পাওয়া! যায়। শ্থৃতিতেই মাহুষের অতীত সঞ্জীবিত থাকে ? শুধু 
আমার কেন, আমার জন্মের বহ পূর্বে ধাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের অতীত 
জীবনও এইভাবে বীচিয়। আছে। ইতিহাসকে বল! যাইতে পারে সামাজিক 
শ্বৃতি, আর ইহাতে দেখা যায় যে, মানুষের বর্তমান ক্রিয়াকলাপে অতীতের 
প্রভাব অনবরত চলিতেছে । কিন্ত আমাদের সংজ্ঞাত জীবনে এমন বহু ক্রিয়। 
দেখ! যায়ঃ যাহার সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তি কথাটি প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করা যায় 
না| যেমন, এ কথা যদি বল! যায় যে, পাঠক এই বাক্যটি পাঠ করিবার 
উদ্দেশ্টে ইহার অন্তত শব্দগুলির অক্ষরসমূহ "মরণ করিতেছেন, ব শব্গুলির 
অর্থ মরণ করিতেছেন, তাহা হইলে উৎকট শুনাইবে। কিংবা পথে যদি 
কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে এ কথ! বলা 
চলিবে ন! যে বন্ধুর চেহারাটি স্মরণে আমিল। উপরের উদ্াহরণগুলিতে, 
শ্মৃতিশক্তি এক সময়ে সংজ্ঞাততাবে ক্রিয়! করিয়াছিল বটে, কিন্ত এখন তাহার 
প্রয়োজনীয়ত! চলিয়! গিছে। এ ক্ষেত্রে কর্তা একটি উদ্দীপকে (88100108) 
সাড়। দিলেন, অতীত অভিভ্ঞত] ন্মরণগোচর করিবার প্রয়োজন হইল ন। 
তাই বলা যায় যে তিনি অংশটি পড়িলেন, কিংবা বন্ধুকে টিনিলেন বা শুধু 
দেখিতে পাইলেন । 

ইতর প্রাণীদের কথ! চিত্ত! করিলে শ্মৃতির চেয়ে বিস্তৃত অর্থস্চক শবের 
প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক অন্গভূত হয়। যেমন, ঘোড়া বা! কুকুর শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে অনেক কিছু শিখে। কিন্ত উহাদের সে শিক্ষায় সংজ্ঞাত 
ম্যৃতির খুবই অল্প স্থান রহিয়াছে বলিতে হইবে । আবার নিয়ন্তরের প্রাণীদের 
কথ! চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সেক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি শব্দটি ব্যবহার করাই 
চলে না। তথাপি পরীক্ষার্থারা অত্রাস্তরূপে দেখ! গিয়াছে যে, কোনও বিশেষ 


জীবস্ত অতীত ৩১ 


অবস্থায় এই সকল প্রাণীরও আচরণ পুর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা; অর্থাৎ অতীতের 
অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়। উহাদের যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার দ্বার! প্রভাবাস্বিত 
হয়। খুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ এবং অন্থান্ প্রাণীর সুপরিচিত 
আচরশ বর্ণনা! করিবার জন্ত আমাদের ত্বতংঃশ্ৃতির মত একটি শবের প্রয়োজন । 
স্বৃতি কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহা, উহার সহিত এই শব্বটির যে সম্পর্ক, তাহ! 
এবণার সহিত ইচ্ছার সম্পর্কের অন্থন্ূপ ; অর্থাৎ এই শব্দটির দ্বারা প্রাণীর এক 
সাধারণ গুণ সুচিত হয়, সংজ্ঞাত স্বতি উহ্হারই একটি বিশেষ ও সাময়িক 
অভিব্যক্ষি মাত্র । 

শ্বৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ও শিক্ষার দিক হইতে তাহার গুরুত্ব কিরূপ, 
তাহার বিস্তারিত আলোচন! পরে করা যাইবে । এখন স্বতঃস্বৃতির বিষয়টিই 
লওয়া যাক। ইহার ক্রিয়া কিভাবে হয়, তাহা আরও ভালরূপে বুঝিবার জন্য 
প্রথমে একটি উদাহরণ দিলে সুবিধা! হুইবে। একটি কুকুরছানা একদল 
ছেলেকে দেখিয়! আনন্দে ডাকিয়া উঠিল, আর ইহার উত্তরে ছেলেরা তাহাকে 
ইট ছু'ড়িয়! মারিল। কুকুরটি আহত ও ভীত অবস্থায় বাড়ী পলাইয়! গেল। 
এই ঘটনার পরে বহু মাস বা বৎসর পর্য্যস্ত কোনও মাহ্নষকে হঠাৎ মাটিতে 
ঝুঁকিতে দেখিলেই সে লেজ গুটাইয়া পলাইত। 


এই ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে যে. কুকুরটির কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রবণত। ( 69209920905 ) ও শক্তি 
আছে। যেমন, একদল শিশুর চেঁচামেটি ও কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার 
এবং উহাতে মন দিবার শক্তি, তাহাদের চেঁচামেচিতে খানিকট! আহ্লাদে 
থানিকট! বিবাদের ছলে ডাকিয়! উঠিবার স্পৃহা, তাহাদের নানাবিধ ক্রিয়ার 
মধ্যে হেট হওয়া! ও ইট ছ্টোড়া, এই ক্রিয়াদ্বয়কে পৃথকভাবে চিনিবার ক্ষমতা, 
হঠাৎ আঘাত পাইলে বেদনা ও তয় অন্থভব করিবার শক্তি এবং এইন্ধপ 
অনুভূতির উদ্রেকে পলায়নের প্রবণতা, এ সকলই তাহার রহিয়াছে । নানা 
অবশ্থার মধ্যে পড়িয়া! উহাতে কুকুরছানাটির কিরূপ প্রতিক্রিয়া (7986100. ) 
হইবে, তাহ! নির্ভর করিবে এই সকল ও আরও অনেক শক্তি ও বৃত্তির উপর 
মনোবিদ্গণের স্ুস্ু ভাষায় আমরা এগুলির সমষ্টিকে কুকুরটির শ্বতাব 
(4182981107.) বলিতে পারি। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
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অভিজ্ঞতার সহিত ত্বতাবেরও পরিবর্তন হয় ; ুতরাং প্রারভে উহার যে অবস্থা 
ছিল, পরবস্তাঁ ্ূপের সহিত তুলনায় তাহাকে প্রাথমিক ম্বতাব (1000জ 
৫1810088610) ) বল! যায়। কুকুরটি বাড়ী ফিরিয়! তাহার বিপদের কণ! যে 
স্মরণ রাখিল বা! চিন্তা করিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্ত তথাপি 
দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল পরেও যদি তাহার সামনে কোনও অচেনা লোক 
কোন জিনিষ কুড়াইবার জন্য কিংবা হয়ত ভূতার ফিতা৷ বাধিবার জন্তুনীচের 
দিকে ফ্কু'কে, তবে কুকুরটি মহাভয়ে সেস্থান হইতে পলায়ন করে, যেন সে 
লোকটির ঝু'ঁকিবার ক্রিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাই নয়, তাহাতে টিল 
ছু'ড়িয়! মারাও হইয়াছে । ম্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাহার প্রাথমিক 
স্বভাব ক্নূপাস্তরিত হইয়া এই গৌণ স্বভাবে (89000087য 01590816102 ) 
পরিণত হইয়াছে । ইহা যেন সেই অপেক্ষায়ই ছিল যে, এমনই এক ম্বুযোগে 
এই নুতন প্রতিক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইবে । এখন প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্ডনটি 
কি ধরণের 1 তাহার সহজ উত্তর হইল এই যে, কুকুরটির অভিজ্ঞতার ফলে 
তাহার প্রাথমিক শ্বভাবে চিহ্ন বা রেখ! থাকিয়। গিয়াছে উহ্ারই ফলে এই 
পরিবর্তন । যনোবিদের ভাষায় ইহার নাম স্নায়বিক সংস্কৃতি * (97087930 ), 
আলোচনার স্থুবিধার জন্য আমরা সহজ “রেখা' কথাটিই এই বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করিব। কিন্ত ব্যাপারটি তালরূপে বুঝিতে গেলে আরও তলাইয়া 
দেখিতে হইবে । আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে, এ ঘটনার দিন টিল 
ছোড়া, আঘাত অন্থতব করা, এবং যন্ত্রণা ও ভয়ের তাড়নায় পলায়ন করা, 
এগুলি কুকুরের প্রত্যক্ষ জীবনে সর্বপ্রথম যে একসঙ্গে ঘটল; শুধু তাহাই নয়--_ 
ব্যাপারগুলি যে পরম্পর সংযুক্ত, এই অভিজ্ঞতাও তাহার হইল। স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, মূল অভিজ্ঞতাপ্রস্ত স্নায়বিক সংস্কতি বা! রেখাসমূহ, যেমন 
কাহাকেও ঝুঁকিতে দেখা» বেদন! অন্নুভব, প্রভৃতি কুকুরটির মনে এক সঙ্ঘবন্ধ 
রূপ লইয়াছে। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ আকারে ইহাকে বলা হয় স্বায়বিক 
সংস্কতিস্বন্ধ (612::810 007207019% )১ এই অর্থে সহজ “রেখাসমন্বয়' কথাটি 
ব্যবহার করা যাইবে । এই সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে; যখনই প্রথমে অনুভূত 
উত্তেজনাগুলির কোনও একটির পুনরাবৃত্তি হয় (যেমন লোকের মাটিতে 





মঃ শবটি বৌদ্ধ দর্শনশান্জ হইতে গৃহীত । 
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ঝুঁকিয়৷ পড়া), তখন সমগ্র রেখাসমস্বয়টিই সন্তরি় হুইয়া উঠে। ফলে 
প্রাণীরও এমনই আচরণ ্বেখা যায় যেন প্রথম ঘটনাটির সম্পূর্ণ পুনরহষ্ঠানই 
হইতেছে । 

প্রাণীজগতের ক্ষুত্রতম জীব হইতে আরভ্ করিয়া মানুষের আচরণে পর্ধ্যস্ত 
এই পরিচয় অসংখ্য পাওয়া যায় যে, সে অভিজ্ঞতা দ্বারা শিখে এবং সার্থক- 
রূপে নিজের উন্নতিসাধমের ও জগতের সহিত নিজের - সামঞ্জন্তবিধানের চেষ্টা 
করে। এই ব্যাপারের তাৎপর্য আমরা রেখাসমন্বয়ের কথা তাবিলে বুঝিতে 
পারিব। এই সঙ্গে প্মরণ রাখিতে হুইবে যে, ইহার প্রকাশ বহু ও 
বিভিন্নরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ, রেখাসমস্বয় শ্যহি করিবার জন্য উদ্দীপক 
(৪61000]0.8 ) সমূহের যে একই সময়ে আসা প্রয়োজন, তাহা নয়, একটির 
পর একটি আসাও সমান সম্ভব হুইতে পারে। শ্বতির সাহায্যে কবিতা 
আবৃত্তি বা সঙ্গীত আলাপ করার শক্তির মধ্যে এই জাতীয় রেখাসমদ্বয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি এমন ভাবে মনে সন্নিবিষ্ট থাকে যে একটি কথা 
বা সুর উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে পরবর্তী কথা বা সুরগুলি পর পর আসিয়া 
পড়ে। কাপড় পরা ও ছাড়া, অভ্যন্ত দেরাজ বা! সিন্দুকটি খোলা, ইত্যাদি 
অত্যাসগত কার্যের বেলায়; এবং গৃহপালিত ও বন্য পশুদের যে সমস্ত ক্রিগ্না 
ও খেল! শিখান হয়, সে সকলের পক্ষেও এই কথাই খাটে । ইহার কোনটির 
মধ্যে সংজ্ঞাত শ্বতির ক্রিয়া যদি বা থাকে, ত তাহা! উল্লেখযোগ্য নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, রেখাসমন্বয়ের উপাদানসমূহ জীবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তর 
হইতে আসিতে পারে । শারীরবিৎ পাভলোতের (78105 ) একটি পরীক্ষায় 
ইহার হ্ছন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। পাভতলোভ এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, 
একটি ঘণ্টা বাজাইবার ঠিক ছুই মিনিট পরে একটি কুকুরকে খাইতে দিবেন । 
কুকুরটি এই নিয়মে অত্যন্ত হওয়ার পর তিনি এক একবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়াও 
তাহাকে খাছ দিতেন না । কিন্ত তথাপি অভ্যাসমত ঠিক ছুই মিনিট পরেই 
কুকুরের মুখে প্রচুর লালার সঞ্চার হইত। এই ছুই মিনিটের মধ্যে ঠিক কি 
ঘটে, শরীরবিদের কাছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়! যাইবে না; কিন্ত 
ইহাকে কুকুরটির রেখাসমস্বয়ের ক্রিয়া বলিয়াই ধরিতে হইবে । এ ক্রিয়াটির 
মধ্যে অতি বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টাসমূহ রহিয়াছে । তথাপি ঘণ্টাধবনিক্বপ্‌ 
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একটি মাত্র উদ্দীপকেই সমগ্র ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে ঘণ্টাধবনির 
প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃ যে লালার সঞ্চার হইল, একপ ক্রিয়াকে বল! হয় সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ভ (90701810090. 25295 )। 

শিক্ষার্থী সহজেই প্রতিদিনকার বহু ঘটন! সম্পর্কেও এই ব্যাখ্য। প্রয়োগ 
করিতে পারিবেন | আবার প্রাণীর বৃদ্ধি ও বংশগতির (1767:6015 ) রহম্ত 
সম্পর্কেও এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায়, তাহা! ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটি 
আরও চিত্তাকর্ষক লাগিবে। ইহা বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ আমাদের মনে 
রাখা প্রয়োজন যে ডিম্বকোষ প্রাণীর পূর্ববর্তী এক পৃথক সত্ব! নহে, উহা 
প্রাণীরই পুর্বাবস্থ। | তাহা হইলে আমর! বলিতে পারিব উহ্ারও নিজের 
স্বতার আছে, তাহ! এক হিসাবে প্রাণীটিরই যুখ্য ত্বভাব ; তাহার মধ্যে পূর্বব- 
পুরুবদের জীবনের রেথাসমন্বয়ের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে। এই ভাবে 
দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ডিম্বকোষ হইতে পুর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হওয়ার 
দৈহিক প্রক্রিয়াটির সহিত শ্মতির সাহায্যে কবিতা আবৃত্তি বা গান করার 
অনেকখানি সাদৃশ্য রহিয়াছে । অবশ্ট আবৃত্তি ও সঙ্গীত সক্ঞানে হয়, শারীরিক 
বৃদ্ধি উপলব্ধি করা যায় না। তাহা! ছাড়! এই ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরুতর 
পার্থক্য শুধু এই একটি যে, কবিতা বা সঙ্গীতের বেলায় শ্বত:স্মৃতির ভিত্তিটি 
ব্যক্তির জীবদ্দশায় গঠিত হইয়াছে, কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির মূল রেখাসমম্বয়ের 
সি বহু পুর্ব তাহার পূর্বপুরুষদের কালে হইয়াছিল । 

প্রাণিগণের সহজাত প্রবৃত্তির (10961006) বেলায়ও (পরে দ্বাদশ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) আমর! এই স্বতঃস্মতিরই উদ্াহরণ দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রে, 
বংশগত (17)67169 ) সংজ্ঞাত অন্তাত উভয়বিধ ক্রিয়াই থাকে । এ প্রসঙ্গে 
সেমেণর (96100]) ) উদাহরণ লওয়! যাইতে পারে, সেটি হইতেছে পাখীদের 
বাস! বাধিবার প্রবৃত্তি । নীড়গঠনে অবশ্য এমন এক অস্তনিহিত প্রেরণার 
অভিব্যক্তি দেখ। যায়ঃ যাহ! সন্তান প্রজনন ও পালনের উদ্দেশ্টে সঙ্ঘবন্ধ 
এষণাবৃতিসমূহের অঙ্গীভূত। নীড় নির্মাণের উপকরণ পক্ষীর নজরে পড়িলে 
তাহা উদ্দীপকের কাজ করে, ফলে অতি আশ্চর্য্য ও জটিল ক্রিয়াসমূহের 
উৎপত্তি হয়, আর নীড়গঠনে সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে । প্রায়ই সে নীড়ের 
মধ্যে দুম্বর গঠননৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। পাখীগুলির এই কার্য দেখিয়া 


জীবস্ত অতীত ৩৫ 


যথার্থ ই মনে হয় যেন তাহারা সঙ্ঞানে পূর্বগত সংস্কার ্মরণ করিয়৷ তদহ্যারী 
গৃহনির্মাণ করিতেছে । 

মানুষের মানসিক ব! দৈহিক ক্রিয়ায় জাতিগত স্বতংশ্থৃতির (780181 
220920)6 ) এমন অত্রাস্ত কোনও উদাহরণ বাহির হুইতে চোখে পড়ে না। 
কিন্ত নিরপেক্ষভাবে নজর করিলে ইহার যথেষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন মাহষের জীবনের 
সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কথা৷ আছে, “বধূ যখন মাতৃত্ে 
উপনীত হন, তখন তাহার মকল চিন্তা ও অনুভূতি, ভাহার সমগ্র অস্তিত্বেরই 
রূপান্তর ঘটে ।” তাহার মহত্তম আচরণের মূলেও যে এই মাতৃত্ব প্রবৃত্তিই 
রহিয়াছে, সে কথ! বলিতে কেহ দ্বিধা করিবে না । সুতরাং মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্তিতে (10861065) তাহার জাতিগত পরিচয় পাওয়৷ যায় (দ্বাদশ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য), এ কথ! বলিলে অন্যায় বা! অস্বাভাবিক হয় না। অবশ্ঠ 
মাহুষের বুদ্ধি অধিক হওয়ায় তাহার প্রবৃত্তিমুলক আচরণেও অন্থান্ত প্রাণীর 
তুলনায় অশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার সর্বজাতি ও সর্বকালের পুরাণ ও 
উপকথার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়, অনেক লেখকের 
মতে এ ব্যাপারটির মূলেও জাতিগত স্বতংশ্মৃতি রহিয়াছে । 


আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জাতিগত স্বতঃশ্মৃতির ক্রিয়! অবলম্বন 
করিয়! এক মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে, শিক্ষানীতির পক্ষে ইহার কিছু মূল্য 
আছে। তাহা এই যে, ব্যক্তির মানসিক পরিণতি জাতির মানসিক বিকাশেরই 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (79080159198100 )১ অর্থাৎ শিশু ক্রমে ক্রমে বয়স্ক মাছষে 
পরিণত হইবার সময়টিতে, মানবজাতি তাহার আদিম বন্য অবস্থা হইতে 
বর্তমান সুসত্য অবস্থায় উপনীত হুইবার দীর্ঘকালটিতে যে সমস্ত পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া চলিয়াছে, সে সবগুলিরই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে । এই মতের 
প্রধান সমর্থক ষ্র্যান্লী হল (9682167 7811) তাহার খেলার প্রসিদ্ধ 
ব্যাখ্যায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, বহু 
বিখ্যাত মনোবিৎ এই সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদ সমর্থন করেন না। কিন্ত সাধারণ- 
ভাবে প্রয়োগ করিলে ইহার যে শিক্ষার দিক হইতে বিশেষ মূল্য আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


পঞ্চম অধ্যায় 
এষণ! ও স্বতঃস্মতির সম্পর্ক 


আলোচনার ্ুবিধার জন্যই আমর! এষণা ও দ্বতঃশ্বৃতির মধ্যে পার্থক্য 
করিয়াছি । কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এগুলি প্রাণীর একই ক্রিয়ার 
ছুইটি বিভিন্ন দিক মাত্র, এবং কাধ্যতঃ এগুলিকে পৃথক করা যায় না। 
আত্মসান্মুখ্যের (8911-898076107. ) সকল ক্রিয়াতে এষণা ও শ্বতঃশ্মৃতি উভয়ই 
রহিয়াছে ; উহার যে দিকটিতে সংরক্ষণমূলক বা স্থট্টিমুলক ক্রিয়া আছে, সে 
দিকটি হইল এষগ!, আর অন্ত যে দিকে প্রাণীর নিজ বা জাতিগত ইতিহাসের 
অন্ততঃ আংশিক প্রভাব আছে, উহাকেই শ্বতঃশ্মৃতির ক্রিয়। বল! যায়। অর্থাৎ 
প্রাণীর রেখাসম্বয়গুলিকে নিজ্জীব পদীর্ঘ অথবা উহার স্থ্টিমূলক ক্রিয়া 
ব্যবহার করিবার সম্ভাব্য উপাদান মনে কৰিলে চলিবে না। প্রাণীর যে 
স্বতাব (01879081601 ) হইতে সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এই গুলি তাহারই 
জীবস্ত অংশ। অথব! আর এক তাবে প্রাণীর সকল সংরক্ষণমূলক ও স্থষ্টিমূলক 
ক্রিয়ার বাহনও ইহাদিগকে বল! যাইতে পারে । 

এই মূল্যবান সত্যটার পরিচয় আমরা পাই, যখন আমরা দেখি যে শিল্প ও 
আবিষ্কার, বিজ্ঞান ও দর্শনে, রাজনীতি ও সমাজতত্বে ও নীতিধর্ের ক্ষেত্রে 
চিরদিন যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে; তাহাতে কখনও পুরাতনকে সম্পূর্ণ বাদ 
দেওয়া হয় নাই। যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষ ও সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হয়, তাহা উহাদের প্রাণহীন অংশ হইতে পারে না, তাহা সজীব ও 
সক্রিয়রূপে বৃদ্ধিণীল শ্বতঃশ্বতি। পাঠককে এই কথ! বল! যাইতেছে যে, 
বিশেষতঃ তিনি যদি শিক্ষক হন, তিনি মানবজাতির উন্নতির কোনও গুরুত্বপূর্ণ 
শাখার যধ্যে এই “জীবস্ত অতীতের* ক্রিয়া ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, 
ইহা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ধারণ! করিয়া লইবেন। 

প্রতিদিনকার কার্য্যাবলীতেও এই নীতি সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও 
তাহার লক্ষ্য করা দরকার। একটি চিঠি লেখার উদাহরণ লওয়া যাক। 


এষগা ও "্ঘতংস্মাভির দম্পর্ক ' ৩৭ 


ভাব বিনিময়ের এই অতি কৃত্রিম প্রণালীর প্রেরণাটি স্বতঃস্থতিসভূত। এ কার্ষ্য 
সাধনের জন্য যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যেমন শব্দ, শব্দের অর্থ 
বা বানান মনে রাখা, লেখনী চালন|, এগুলিও ম্বতঃশ্বতির ব্যাপার । তাহ! 
ছাড়া ষে বিশেষ অবস্থার মধ্যে এই প্রেরণ! বা এবণার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও 
মুখ্যতঃ এ শ্রেণীর । কারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন, ত্রটিত্বীকার, অন্থরোধ, স্নেহ বা 
ক্রোধ প্রকাশ কর! ইত্যাদি প্রচলিত কর্তব্যসাধনই পত্রলেখকের অভিপ্রায় । 
জুতরাং শ্বতঃশ্বতিকে কেন্দ্র করিয়৷ এবণার উৎপত্তি ও ক্রিয়! চলিতে থাকে । 
ক্রমপরিণতির সহিত উহ। অস্পষ্ট ্নপ ও আকার লাভ করে। যেমন, পত্র- 
লেখকের যে বিশ্বাস রহিয়াছে যে তিনি যাহা বলিতে চান, উহা! ডাহার জান 
আছে, তাহার অর্থ ইহা নয় যে কি কি শব্দ তিনি লিখিবেন তাহা তিনি পূর্বে 
ভাবিয়া! লইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এখনকার যে পরিস্থিতি তাহার 
এই প্রেরণার € অর্থাৎ চিঠি লেখার প্রেরণা ) স্থষ্টি করিয়াছে, উহার খানিকটা 
নুতন হইলেও, খানিকটা অংশ তাহার পূর্বপরিচিত। এই প্রেরণাটি সংশ্লিষ্ট 
(ভাব বা শব্ব প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদির) রেখাসমস্বয়গুলির মধ্যে ছড়াইয়। 
পড়িয়৷ সেগুলিকে সচল করে । কারণ এ পরিস্থিতির পরিচিত ও অপরিচিত 
উভয় অংশের মধ্যে পত্রলেখার প্রেরণাটিকে আত্মসাম্মুখ্যের (8911-889676102) 
যথার্থ বাহন করিতে হইলে এই সকল রেখাসমস্বয়ের ক্রিয়ার প্রয়োজন 
হয়|] কবিতা রচনা, সঙ্গীতের সুর সংযোজনা, অথবা যে কোনও সমস্যার 
সমাধানপদ্ধতি সম্বদ্ধেও সাধারণতাবে এই কথা বলা যায়। শুধু এই সকল 
বৃহৎ ক্রিয়ার বেলায়ই নয়, সাধারণ বাক্যালাপের পক্ষেও এ মন্তব্য সমানভাবে 
খাটে । একটু ভাবিলে বুঝ! যায় যে কথ! বলা যেন এক অজ্ঞাত অভিযানের 
মত। কারণ কথ! আরম্ভ করিবার সময় কোনও ব্যক্তিই সঠিকভাবে বলিতে 
পারেন না! যে সে কথা কি ভাবে শেষ হইবে | কথাটি কিরূপ হইবে, সে 
সন্বদ্ধে নিশ্চিতভাবে কতখানি বল! যায়? প্রথমতঃ, এষণা ও স্বতঃস্মৃতি, এই 
উভয়ের ক্রিয়াযুক্ত কোনও বিশেষ রেখাসমন্বয়ের প্রভাবে কথাটির উৎপত্তি 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, কথার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যস্ত তাহা সেই রেখা- 
সমম্বয়ের দ্বারাই চালিত হয় । তৃতীয়তঃ, কথ! বলার সময়ে সে রেখাসমন্বয়টি 
অপরিবন্তিত থাকে না। নিজ ক্রিয়ার ফলেই উহার আকার এমনভাবে 


৩৮ শিক্ষাতত্ব 
পরিবন্তিত ও বিস্তৃত হয় যে অনেক সময়ে ইহা! নবন্ধপ পাইক্সা থাকে । এই 
তাবে ব্যক্তির আত্মসাম্মুখ্যের নূতন উৎসের স্্টি হয়। 

মনের রেখ! সমস্বয়ের এই যে চালনাশক্তি আছে, মনোবিদ্গণ তাহাকে 
নিয়তি (095:00101776 6900620০য ) বলেন । কয়েকটি সহজ ব্যাপারে ইহার 
পরীক্ষাও হইয়াছে। পাঠক আর এক ব্যক্তির নিকট না তাবিয়াই ঘে কোনও 
একটি শব্দ বদুন। ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তিকে বলিয়া! দেওয়া দরকার যে শবটি 
শোনামাত্র যে কোনও শব্দ তাহার মনে আসিবে, তিনি যেন তাহা! বলেন। 
ইহাকে বল! হয় অবাধ ভাবাহুষঙ্গপন্ধতি (17:59 ৪8৪0০186102 )। উদ্দীপক 
কথাটির (610001098 "০:) উত্তরে ঠিক কি সাড়া (:98০6102)পাওয়। যাইবে, 
তাহা পুর্বে জানিবার কোনও উপায় নাই। কারণ মানুষের মন অসংখ্য শব্দের 
মধ্যে অবাধে যে কোনও একটি বাছিয়! লইতে পারে। কিস্ত পরীক্ষক যদি 
এখন বলেন যে উদ্দীপক শব্দটি হইবে একটি শ্রেণীর নাম, এবং উত্তরে এ 
শ্রেণীভুক্ত কোনও শব্ধ বলিতে হুইবে, তাহা! হইলে পরীক্ষার ফল সম্পূর্ণ অন্যরূপ 
হইবে। কারণ এখন সাড়ার মূল তাবান্বঙ্গটি'অবাধ রহিল ন|। উহার নিয়তি 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এজন্য উহা সীমাবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে। যেমন, উদ্দীপক শব্দটি 
যদি প্রাণী হয়, প্রতিক্রিয়া শব্দ হইবে হয় ত “কুকুর” । মুদ্রা হইলে উহার 
প্রতিক্রিয়৷ সম্ভবতঃ হইবে “টাকা? । 

এক্ষেত্রে ঠিক কি ঘটিল তাহা বুঝ! দরকার। উদ্দীপক শব্দটি শোনামাত্র 
শ্রোতার স্বতিতে যে কতকগুলি শব্দ উখিত হয়, এবং সে সঙ্জাতর্ূপে তাহার 
একটি বাছিয়! লয়, তাহা নহে । শ্বৃতি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই একটি উপযোগী 
শব্দ যোগাইয়| দেয় । এই ব্যাপারের কারণ বুঝিতে হইলে আমাদের এই কথা 
মনে করিতে হয় যে এক্ষেত্রে ষে রেখাসমস্বয়ের এষণায় নিয়তি সক্রিয় হইয়াছে, 
উহা! উদ্দীপিত হওয়ায় শুধু উহার সংশ্লিষ্ট রেখাগুলিই চালিত হইল । এই 
ভাবাহুষঙ্গের বেলায় যাহা ঘটিল, সকল মূল ক্রিয়ার বেলায়ও বস্ততঃ তাহাই 
ঘটে। চিস্তা, আবিষ্কার বা কল্পনার ক্রিয়াই হউক, অথবা দৈনন্দিন প্রচেষ্ট 
ৰা ইচ্ছার ব্যাপারই হউক, সর্বক্ষেত্রেই এগুলিকে এই সীমাবদ্ধ ভাবাঙ্গবঙ্গের 
পরীক্ষার সরল প্রতিন্ূপ মনে করা যাইতে পারে । 

এই সকল দিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়া গ্রেহাম্‌ ওয়ালাস্‌ (92:81.800 81188) 


এব! ও স্বতংস্থৃতির সম্পর্ক ৩৯ 


'এক চিস্তাপদ্ধতি (৪: ০% 6058128 ) রচনা করিয়াছেন ! 'তিলি বলেন যে 
শিক্ষার্থীগণের ইহা মনোযোগ সহকারে অন্থসরণ করা৷ উচিত, বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রদেরও ইহ! শিখান দরকার । এই প্রণালীর মূলনীতি এই যে গঠনমূলক 
চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে চারটি বিশিষ্ট পর্য্যায় রহিয়াছে । প্রথমটি হইল প্রস্তুতি? 
(0:90875802. ) | এই পর্য্যায়ে সমস্তা| বা বিষয়টি স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা 
হয়, যদি প্রয়োজন হয় ত বিভিন্ন শাখায় তাগ করিয়! লওয়! হয়। ইহার ক্রিয়। 
চলিবার সময়ে সমন্যাটির পক্ষে সহায়ক ধারণাসমূহ মনের গভীর প্রদেশ 
হইতে বাহির হইয়া আসিতেও পারে; তবে অধিকাংশ চ্ছলেই এত সহজে 
সাফল্য আসে না । অনেক সময়েই সমস্যাটির কথা ভুলিয়া! থাকিবার বা উহা 
মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন হয় । ইহাকে অন্ঠভাবে বলা যায় যে 
এখানে আমাদের মনের নিয়তির গঠনমূলক প্রভাবে সমস্তার উত্তরটির বিভিন্ন. 
অংশগুলি সঙ্যবদ্ধ করিবার জন্য এই সময়ের প্রয়োজন হয়, আর এ ক্ষেত্রে 
নিয়তিটি হইল সমস্যাটি সাজান এবং উহা! সমাধানের ইচ্ছা! । এই পর্য্যায়ের নাম 
“তাপসঞ্চার” ৫0001086100) ব! পরিপোবণ" রাখা চলে, অণ্ড হইতে শাবক 
নির্গত হওয়ার পুর্ব যেমন তাপ দেওয়া হয় সেইরূপ । ইহা অনেকক্ষণ চলিতে 
পারে, মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে তাহার কোনও নিদর্শনও সে সময়ে পাওয়া 
যায় না। অবশেষে, হয়ত কোনরূপ পূর্বাভাস না দিয়! সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে 
আলোকপাত" (৫]]8:017086101) পর্যায়ের আবির্ভাব হয়, তখন নিজ্ঞীন মন 
হুইতে সমাধানটি উপলব্ধিতে আসে । সর্বশেষ পর্য্যায় “যাথার্থ্য নির্ণয়” 
(₹9:160861০0) সমস্যাটির প্রথম বিশ্লেষণের ন্যায় ইহাও পুর্ণ চেতনা! সহকারে 
হইয়া থাকে । ভাবটিকে স্পই ও নির্দিষ্ট রূপ দেওয়। এবং উহার কার্যকারিতা 
প্রমাণ করাই হইল ইহার কাজ । 

শিক্ষা ও শিক্ষালাভ সম্পর্িত কতকগুলি কঠিন বাধ! অতিক্রম করার 
কৌশল আমর! উল্লিখিত মতবাদ হইতে শিখিতে পারিব। সাধারণতঃ যে 
ছাত্র পাঠ্যভুক্ত কোনও সমস্থ পাইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্ট! করিয়া যায়, সমস্তাটির 
সমাধান ন! পাওয়া! পর্য্স্ত আর অগ্রসর হইতে চায় নাঃ তাহাকেই আমরা! ভাল 
বলি। কিন্তু কার্ধ্যতঃ ইহার চেয়ে কম নিষ্ঠায় অনেক স্থলে সাফল্য হয় বেশী। 
তাহার কারণ্উপরের মতবাদটি হইতে বুঝা যায়, এবং আমরা অভিজ্ঞতা 


8০ শিক্ষাতত্ব 
দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাই। যেমন, আমরা হুয়ত গণিতের কোনও সমস্যার 
উত্তর পাইতেছি না, বা! বিদেশী ভাষায় রচিত কোনও কঠিন পাঠ্যাংশের 
অর্থবোধ হইতেছে না । সে সময়ে উহা! লইয়৷ আর চেষ্টা পরিশ্রম না করিয়া, 
পাঠের সহজ কোনও অংশ ধরা তাল। কারণ দেখা যায় যে, পরে আবার 
উহাতে মনোনিবেশ করিলে তখন প্রায়ই সমন্তাটি অনেক লহজ হইয়া পড়ে। 
তখন দেখি যে দুরূহ অঙ্ক বা কঠিন সন্দর্ভটি সহজেই বোধগম্য হইল। 
বরং তখন আমাদের বিস্ময় লাগে যে প্রথমে কেন উহা! এত ছুঃসাধ্য 
মনে হইয়াছিল! ইহার উত্তর এই যে, ইতিমধ্যে পরিপোষণ হইয়াছে, সে 
সময়ে পরবর্তী মানসিক ক্রিয়াগুলির ফলে ছূর্ববোধ্যতা দূর হইয়াছে । 

পরিপোষণ ক্রিয়াটির সহিত সম্পর্ষিত আর একটি ব্যাপারের কথ! বলি। 
মনের র্েখাসমন্য়ের একটি গুণ এই যে ক্রিয়ার বিরতিকালে উহার দৃঢ়সংযোগ 
বা সন্গিবন্ধতা (00178013086107. ) হয় | গ্যেটে (0০961)9 ) বলিয়াছেন যে, 
মানুষের মনের ক্রিয়ার যখন বিরতি হয়, তখনই তাহার প্রতিভার অগ্রগতি ও 
বদ্ধি ঘটে। পাঠকও হয়ত এমন লক্ষ্য করিয়াছেন যে আমাদের !ষে 
পকল ক্রিয়ায় সহজ নৈপুণ্য এখনও আসে নাই, সেগুলির বেলায় অত্যাসের 
অব্যবহিত পরে না চেষ্টা করিয়া অন্থুশীলনের খানিকটা বিরতির পরে করিলে 
অধিক সাফল্য পাওয়া যায় । 

মুখন্ছ বিষয় মনে রাখার সম্পর্কে ব্যালার্ড (7381180 ) যে সকল পরীক্ষা 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ইহার উদ্দাহরণ দেখা গিয়াছে । ইনি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন যে কবিতা মুখস্থ করিবার চেষ্টার ঠিক পরেই যে কবিতার 
সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ স্মরণ কর! যায় তাহ] নহে, পক্ষান্তরে ইহার পরিমাণ 
কয়েকদিন ধরিয়া বাড়িতে থাকে; মুখস্থ যে সমস্ত শব ও বাক্যাংশের প্রথমে 
বিশ্বৃতি ঘটিয়াছিল, তাহারই অনেক কিছুকাল পরে শ্মতিমধ্যে ফিরিয়া আসে। 
এই শ্রেণীর স্মরণশক্তি শিশুদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়, আবার বয়স বাড়ার 
সহিত কমিয়া যায়| বয়স্ক মাহষের এ শক্তি নাই বলিলেও চলে । 

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করার পুর্ববে এবণা ও শ্বতঃশ্ৃতির পরম্পর সম্পর্কের বিষয়ে 
আর একটি কথ! চিন্তা 'করা প্রয়োজন । আমর সকলেই জানি যে স্মৃতি 
আমাদের সময়ে সময়ে যে বিপদে ফেলে, তাহা শুধু ভুলিয়া যাওূর জন্ত নহে 


এষণ! ও স্বতঃম্থৃতির সম্পর্ক ৪১ 


যাহা স্মরণ আছে মনে কর! যায়, তাহাও ভুল হইয়া পড়ে। যেমন, 
আমাদের দেখ! কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটন! পরে বর্ণনা করিবার সময় 
প্রায়ই উহ! অদ্ভুতভাবে পরিবন্তিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ এ 
ব্যাপারে আমার্দের নিজের ক্রিয়া যদি আশানুরূপ সন্তোষজনক ন! 
হয়ঃ তবে ইহা! বিশেষভাবে দেখা যায়। কারণ এই অবস্থায় আমর! 
সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে ও নিজেদের অজ্ঞাতসারে ব্যাপারটিকে এমনই রূপ 
দিয়া থাকি, যাহাতে উহা! দ্বারা আমাদের আত্মশ্রদ্বার কম হানি হয়। 
শিশুদের মধ্যে এই গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায়, আর ইহার ফলে 
অযথা তিরস্কারও তাহাদের সহ করিতে হয়। 

পরিপোষণ ও সন্নিবন্ধতার কথা হইতে শ্বতঃই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য 
বিষয়টি আসিয়! পড়িতেছে। উহাতে দেখা গেল যে, কোনও একটি নিয়তি 
আমাদের উপলব্ধির বাহিরে চলিয়। যাওয়ার পরেও নিজ্ঞণনের অন্ধকারের মধ্যে 
তাহার ক্রিয়। চলিতে থাকে । ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ আমাদের অভিজ্ঞতার, মধ্যেই 
পাওয়া যায়। কোনও কঠিন সমস্যার কথা যদি আমর! ভুলিয়া থাকি, তবে 
হয়ত পর দিন সকালে আবার উহাতে মনোনিবেশ করার সময় দেখা যায় ষে, 
উহার সমাধান আপন! হইতেই মিলিয়! গিয়াছে । ইহার কথা পুর্বে বলা 
হইয়াছে। এবং সকলেই বোধ হয় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অনেক সময় 
কোনও বিষয় শ্বতিপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল হওয়া! গেল 
না। অথচ পরে এক সময়ে বিষয়টি হঠাৎ আপনা হইতেই মনে আসিয়! গেল, 
যেন উহা! স্মরণ করিবার চেষ্টাও কর! হয় নাই। এই ধরণের ঘটনা হইতে 
এমন ধারণ! হয় যে ভাবাহ্বষঙ্গ কখনও সম্পূর্ণ অবাধ হইতে পারে না, আর 
আমর! দৈবাৎ যে সমস্ত কথ! ও ভাব আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসিতে দেখি, 
সব ক্ষেত্রেই সেগুলির মূলে এমন সব রেখাসমন্বয় থাকে, যাহার ক্রিয়া চলে 
মনের অন্ধকার প্রদেশে । আধুনিক মনোবিদ্যার অতি গুরুত্বপুর্ণ শাখা মনঃ- 
সমীক্ষার (7001)0-83815518 ) উত্তাবনকারী ভিয়েনার সিগমুণ্ড ক্রয়েড 
915870100 া:980 )১ জুরিকের কার্ল ইয়ু (0821 ০0:08) ও ইহাদের 
অন্থগামীগণের মতে অনেক স্থলে এই কথাই সত্য। তাহাদের তীক্ষবুদ্ধি ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে । তাহার যে সব তথ্য 


৪২ শিক্ষাতত্ব | 
আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা দ্বারা আধুনিক মনোবিষ্ভার এক অতি গুরুতর 
ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। ৃ 

এখানে আলোচ্য বিষয়টি পাঠকের ঠিকতাবে বুঝ! প্রয়োজন । মনোবিষ্তায় 
একটি সাধারণ কথ! বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, চিস্ত। ও স্মৃতির 
প্রক্রিয়াটি ভাবাহুষঙ্গ বা ভাবসংযোগের কয়েকটি নিয়মের (187 ০ 88৪০018- 
61০) ) অধীন | এই নিয়মগ্ুলির স্বরূপ কি সেই প্রশ্ন ফ্য়েড ও ইয়ুঙ তুলেন । 
আগেকার মত এই ছিল যে ভাবাহুষঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্বৃতিগত ব্যাপার, ভাবগুলি 
যত সম্প্রীতি এবং যতবার অভিজ্ঞতাগোচর হইয়াছে তাহারই উপর উহাদের 
অন্নবঙ্গ নির্ভর করে। কিন্ত এই নূতন মতবাদে ( এই গ্রন্থের যুক্তির সহিত 
ইহার সামঞ্জন্ত দেখা যাইবে) সে প্রক্রিয়ার মধ্যে এষণা ও শ্বতঃশ্বতি, 
উভয়েরই ক্রিয়া আছে। অর্থাৎ চিন্তা ও শ্মতি কতকগুলি সব্রিয় 
রেখাসমন্বয় দ্বারা পরিচালিত হয়, মন:ঃসমীক্ষকেরা এগুলিকে বলেন গৃঁটৈষা 
€০020019য)। আর ভাবগুলি যতবার বা যত সম্প্রতি আমাদের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে আসিয়াছে, তাহার উপর চিস্তা বা শ্বৃতির ক্রিয়। ততট! নির্ভর করে না, 
যতখানি নির্ভর করে আমাদের এষণাজীবনে এই গুটেষাগুলি যেরূপ অংশগ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার উপর | সুতরাং বলা যায় যে মাহ্নষ একটি ঘটন! স্মরণ 
করিতে পারিতেছে, উহার কারণ যে ঘটনাটি সম্প্রতি ব! বহুবার তাহার 
অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে তাহা নহে, সে উহা! প্মরণ করিতে চায় বলিয়াই স্মরণ 
করিতে পারে । এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইলেও মিথ্যা হইবে না। একটি 
গুঁটৈষা যদি আক্মসান্মুখ্যের শক্তিমান বাহন হইয়! থাকে, বিশেষতঃ উহার ক্রয়! 
যদি অত্যধিক প্রীতিকর বা অগ্রীতিকর হইয়া! থাকে, তবে উহার প্রভাব 
আমাদের টিস্তা ও স্মৃতির মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয় পড়িবে । 

কুশলী পরীক্ষক যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে কোনও ব্যক্তি এক 
পুনির্বাটিত উদ্দীপক শব্দসমষ্টির ফলে কি সাড়া দেন, তাহা হইলে তিনি বলিয়া! 
দিতে পারেন যে প্র ব্যক্তির শ্বতাবের মধ্যে কোন্‌ রেখাসমন্বয় তাহার 
আত্মসান্মুখ্যের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক আছে বা ছিল । কখনও হয়ত এগুলি 
আবিষ্কৃত হুইলে সে ব্যক্তি বিস্মিত হন না। কিন্ত কখনও কখনও দেখা যায় যে 
ইহাদের আধিপত্য তাহার মানসিক জীবনে যে এত বেশী, মে কথা মনে করা! 
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দুরে থাক, ইহাদের অতন্তিত্ব সম্বদ্ধেও তিনি বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। 
পাঠক হয়ত নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যেও এইপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃষ্টান্তের কথ! মনে 
করিতে পারিবেন । 

মনের গভীর অংশে নিহিত রেখাসমস্বয় ব| গুটেষোর আরও গুরুপুর্ণ 
প্রভাব এই যে ইহার ফলে অনেক চিস্তা ও বিষয় আমাদের উপলব্ধি 
হইতে চলিয়া যায়। পরীক্ষারধীন ব্যক্তি যদি উদ্দীপক শব্দ শুনিয়া চঞ্চল হইয়া 
উঠে, বা সাড়। দিতে অত্যধিক সময় লয়, তাহা! হইলে সাধারণতঃ ধরিয়া 
লওয়া চলে যে ইহার মূলে এমন একটি গুটেষা আছে যাহা! চেতনায় ফিরিয়া 
আসিলে ছুঃখকর হুইবে। এই গুটৈষাটি আসংজ্ঞান ( £07:9-0070801005 ) 
স্তরের হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত ভাবগুলির বিস্বৃতি ঘটিলেও 
লোকটি সেগুলি স্মরণ করিতে সমর্থ। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা! সর্বদাই 
দেখা যায় যে, এটির উৎপত্তি এমন এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা অশ্রীতিকর 
তাবের মধ্যে, ষেটিকে চেষ্টা সহকারে মন হইতে দূরীভূত কর! হইয়াছে, অথব! 
ইহার সহিত এমন কোনও আত্মসাম্মুখ্যের ব্যাপার সংশ্লিষ্ট আছে, যেটি 
হইতে সে ব্যক্তি নিজের পরিণতির সঙ্গে জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত 
করিয়াছেন । 

এখানে যে ব্যাপারটির কথা বলা যাইতেছে, মনোবিদ্ভার পরিতাষায় 
উহাকে অবদমন (26707:985100) ) বল! হয় | এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই 
ষে অনেক সময়ে অবদমনই সাধারণ বিস্বৃতির কারণ ; অর্থাৎ লোকে আপন 
অক্ঞাতসারে ভুলিয়া যাইতে চায় বলিয়! বিস্বৃতি ঘটে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ 
মনঃসমীক্ষক আর্ণে ্ট জোন্স (78727168 ০:19৪ ) বলিয়াছেন যে ইহাই সকল 
বিশ্বতির কারণ। যে চিঠিখানি লিখিতে আমি ক্রমাগত ভুলিয়া যাইতেছি, 
বা লেখা হইলেও ডাকে দিতে ভুল হইতেছে, সেটি হয়ত শ্রীতিকর নহে। 
যে ব্যক্তিকে আমি অত্যাসমত নববর্ষের অভিবাদন জানাইতে অকারণে ভুলিয়া 
গিয়াছিঃ দেখ! গেল তার নাম ও সম্ধ পরলোকগত এক বন্ধুর নামের সাদৃশ্য 
আছে। অত্যাসগত ও সাময়িক বিশ্ৃতির এইক্নপ ব্যাখ্য। সম্ভবপর | অন্য 
লোকের নাম যে আমার মনে পড়ে না, তাহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে 
"আমার নিজের নামটি বড়ই অদ্ভূত বা সাধারণ বলিয়! উহা আমার নিজ 
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আত্মসম্মানের হানি ঘটায়। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিতে হইবে ঘে ছুটি 
গুট়ৈবার দ্বন্দের ফলেই এই গোলযোগের স্থ্টি। একটি সংজ্ঞানে আসিতে 
চেষ্টা করিতেছে, অন্যটি তাহাকে অবদমিত করিতেছে । বহু ছোটখাট ভুল 
ত্রুটি, কথা বল! ও লেখার ভুল, ছাপার ভূল, জিনিষপত্র হারান, কোনও 
মান্য ও বস্তু চিনিতে ভুল করা, এ সমস্তই অবদমিত রেখাসমন্য় বা গুট়ৈযার 
প্রভাবে ঘটিতে পারে ( পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

এই সম্পর্কে লেখক নানের (ট্ও00) নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে একটি 
উদাহরণ দেওয়! গেল । পাঠক নিজের এমন ঘটনার কথাও নিশ্চয়ই মনে 
করিতে, পারিবেন। একবার এক বিখ্যাত দস্তচিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করার সখ ব! দুর্বদ্ধি তাহার হইয়াছিল। যথাসময়ে তিনি এই বাবদ বহু 
টাকার বিল পান। ম্বযোগমত টাকা পরিশোধ করা যাইবে, এই ভাবিয়া 
তিনি সেটিকে দেরাজে রাখিয়া! দেন। কিন্ত যখন পরিশোধের কথা মনে 
হুইল, তখন দেখেন বিলটি অদ্ভূতভাবে অনৃশ্ঠ হইয়াছে । দেরাজটি একাধিকবার 
খোজা হইল, কিন্ত কোনও ফল হইল না। তারপর কিছুকাল তিনি 
ব্যাপারটি ভুলিয়া! রহিলেন। শেষকালে লজ্জার দায়ে তিনি বিলটির একটি 
নকল চাহিলেন এবং উহা! শোধও করিলেন। কিন্ত কালক্রমে যখন টাকার 
শোক কমিয়া গিয়াছে, তখন প্রথম বিলটি দেরাজেই পাওয়া গেল। এবং এত 
সহজেই সেটি পাওয়া গেল যে উহা ইতিপূর্বে চোখে না পড়াটাই 
আশ্চর্য্য ঠেকিল। 

এই সকল উদাহরণে গুঁটৈষা চিন্তা বা ক্রিয়ার উপর যে প্রভাব আরোপ 
করিতেছে উহা! প্রত্যক্ষ । অন্যান্য ক্ষেত্রে উহার প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তখন 
ইহার ক্রিয়া এমন কয়েকটি রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়! 
চলিতে থাকে যেগুলির আমাদের সংজ্ঞানে প্রবেশাধিকার রহিয়াছে । সেক্ষেত্রে 
মিছিত গুটৈবার অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ নয়, প্রতীকমূলক (৪572০০11০)। নান! 
অদ্ভূত আচরণ, মুখচোখের ভঙী প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই এইভাবে পাওয়া 
যায়। এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হইলেও, মনঃসমীক্ষণ হ্বারা 
বুঝা যায় যে এগুলিকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়! কয়েকটি নিহিত গৃটৈব1 
আত্মপ্রকাশ করিতে চায় । যখন রাগ্নাঘরে বাসনপত্র ভাঙ্গার ধুম পড়িয়া বায়, 
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তথন হয় ত বুঝিতে হইবে যে কত্রীর তিরস্কারে দাসীর মনে যে অসস্তোষ 
রহিয়াছে, ইহ! তাহারই প্রতীক | বেচার! দাসী হয়ত নিজেই জানে না ষে 
তাহার আক্রোশের মাত্রা কতখানি । এবং সম্পূর্ণ সাধু উদ্দেশ্তেই সে এইরূপ 
দুর্ঘটনার কারণ দেখাইবার চেষ্টাও করিতে পারে, যেমন শীতে তাহার হাত 
অবশ হুইয়! গিয়াছিল। জল বেশী গরম ছিল, বা এইরূপ আর কোনও 
যুক্তিসজত কারণ । 

এমন লোক অল্পই আছেন ধাহার দৈনন্দিন চিস্ত। ও আচরণে কিছু ন! কিছু 
এই ধরণের মন£সমীক্ষণের উপকরণ না৷ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়। ফ্রয়েড 
দেখাইয়াছেন যে মাহ্ুষমান্রেরই মানসিক জীবনের একটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে 
নিহিত গুট়ৈবার অর্থাৎ অজ্ঞাত আকাঙ্কার প্রতীকমূলক ক্রিয়া মোটেই ছুর্লত 
নয়, বরং অতি সাধারণ ব্যাপার । উহা! হইল স্বপ্প। একজন স্বপ্নকে ব্যঙ্গচিত্র 
রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এ বর্ণনা অতি সুষ্ঠ । যথার্থই উহার মধ্যে কুশলী 
ব্যাখ্যাকার অনেক সময়ে অদ্ভূত অর্থ পাইয়! থাকেন। সেইজন্ত মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসকগণ আজকাল স্বপ্লের তাৎপর্য যত্বসহকারে পর্যালোচনা করেন । 

স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ প্রদত্ত মতবাদে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। 
ফ্রয়েড বলেন ষে স্বপ্ন সব ক্ষেত্রেই শৈশবের অবদমিত (790798898 ), 
অতৃপ্ত আকাজ্ষার অভিব্যক্তি। এই কারণে স্বপ্নের বাহ্রূপটি সর্বক্ষে্রেই 
এক প্রচ্ছন্ন শিশুস্ুলত ইচ্ছার ছদ্মবেশ মাত্র। একই ছন্নবেশ লইয়! ইচ্ছাটি 
প্রতীকরূপে চরিতার্থত৷ লাভ করিতে চায়। ইযুউও স্বীকার করেন যে শ্বপের 
বাহ্‌ রূপ ও প্রচ্ছন্ন প্ধপের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে; এবং বাল্যের বিস্বৃত 
ঘটনার প্রভাব উহাতে বিদ্ধমান। কিন্ত তাহার মতে স্বপ্নের মূল অতীতে 
নিহিত হইলেও বস্তৃতঃ ইহা ভবিষ্যৎ মুখী ক্রিয়!। আমাদের সংজ্ঞাত জীবনের 
ক্রিয়াকলাপ সঙন্কীর্ণ ব! সীমাবদ্ধ হইলে, বা বিপদের পথে গেলে, সে বিষয়ে 
প্রতিবাদ বা সতর্কতা জ্ঞাপনের উদ্দেন্টে প্রতীকম্বরূপ স্বপ্ন আবিভূত হয়] 
উদয় মতবাদেরই স্থলবিশেষে সার্থকতা! রহিয়াছে । কিন্ত পাঠক লক্ষ্য 
করিবেন যে প্রাণীর আত্মপোষণ নীতি তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে 
যেক্পপ বিকৃত হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ের পূর্বতাগে রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়ার 
বিষয়ে যাহা বলা গিয়াছে, হয়ু প্রদত্ত ব্বপ্রের ব্যাখ্যাটি তাহার সমর্থক । 
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মানসিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় শ্বপ্পের কতখানি মূল্য আছে, তাহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ রিভার্স (197৪) প্রদত্ত এক বিবরণে পাওয়া যায়। 
সেনাবিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বন্ধস্থানাতঙ্ক ব্যাধি ( 0180.887:0- 
01১০8 ) ছিল । যে কোনও বন্ধস্থানে থাকিতে হইলে, বিশেষতঃ সেখান 
হইতে বহির্গত হওয়ার পথ বন্ধ থাকিলে, তাহার অহেতুকী তয় হইত। এই 
কষ্টকর ভীতি ছেলেবেল! হইতে তাহার ছিল, তবে ইহা! অস্বাভাবিক বলিয়া 
পূর্বে তাহার মনে হয় নাই। কিন্তফ্রাব্সে সৈম্কদলে যোগদান করিয়া, 
তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অন্ত সকলে শ্বচ্ছন্দে ভূগর্ভস্থ পরিখার মধ্যে বাস 
করে; অথচ সে অবস্থা তাহার পক্ষে এরূপ অসহনীয় হইল যে তাহার স্বাস্থ্য 
সম্পূর্ণরূপে তাঙ্গিয়। পড়িল। রিভার্সে'র চিকিৎসায় আসার পরে তাহাকে 
বল! হুইল যে তিনি যে তাহার ত্বপ্নগুলির কথা লিখিয়! রাখেন, আর 
বিশেষতঃ নিদ্রাতঙ্গের ঠিক পরেই স্বপ্রের কথ! চিস্তা করার সময়ে যে কথাগুলি 
তাহার মনে আসে, স্বতির মধ্যে সেগুলিরও অনুসরণ করিয়া সমন্ত লিপিবদ্ধ 
করেন। এই ভাবে তাহার ব্যাধির মূলে একটি যে বহুকালবিস্থৃত ঘটন! 
ছিল, তাহ! বাহির হইল। দেখা গেল যে তিন চার বৎসর বয়সে তিনি 
একবার একাকী কোন স্থানে যাইতেছিলেন। একটি দীর্ঘ ও অন্ধকার 
গলি দিয়! তাহাকে যাইতে হয়। ফিরিবার সময় দেখেন যে গলির মুখে 
দরজাটি বন্ধ। তিনি এত ছোট ছিলেন যে দরজ! খুলিয়। লওয়ার তাহার 
সাধ্য ছিল না, আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি কুকুর চীৎকার করিতে 
আরম্ভ করিল ; ইহাতে তাহার অত্যধিক তয় হুইয়াছিল। 

এই স্বপ্ন দ্বারা যে সমস্ত বিস্বৃত ঘটনা পাওয়। গেল, সেগুলির সত্যতা 
পরে প্রমাণিত হয়। ফলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে'রোগীটির জীবন যে 
গুটৈষার ক্রিয়ায় এরূপ বিবময় হইয়! উঠিয়াছিল, তাহার যথার্থ সন্ধান পাওয়া 
গেল। এই ঘটন! সম্পর্কে শুধু আর একটি কথ! বলা যাইবে, কিন্ত সে কথাটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ । যখনই রোগীর অযৌক্তিক (12:670791) ভয়ের মুল 
কারণ জান! গেল, তখন হইতে উহার উৎপাতও দূর হইল। তখনই তিনি 
সর্বপ্রথম শ্বচ্ছন্মচিত্তে থিয়েটারগৃহের মধ্যে বসিতে বা নুড়ঙ্গপথগামী 
রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইলেন। ইহাতে ফ্রয়েডের একটি নীতির 
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দৃষ্টান্ত দেখা গেল যে, কোনও অবদমিত গুটেষা! যে প্রতিবদ্ধ (25818690.0 ) 
বা! বাধার স্বারা নিরুদ্ধ থাকে; সেটিকে দূর করিতে পারিলে সচরাচর উহার 
ক্ষতিকারক প্রভাব চলিয়া যায়। 

এক ছুক্ষিয়াসক্ত। ( ৫91105917) বালিকার স্বপ্ন ও জাগরন্বপ্নের ( 09- 
82988 ) বিবরণ সিরিল বার্ট (0501 8926) দিয়াছেন। এটি আরও 
সারগর্ভ, কারণ শিক্ষামূলক ব্যাপারের সহিত ইহার সাক্ষাৎ যোগ রহিয়াছে । 
তা ছাড়া বার্ট তাহার বিশ্লেষণের খু'টিনাটিগুলি অতি বিস্তারিততাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এ কাহিনী হইতেছে পরিচারিকার কর্মে নিযুক্ত! ষোল বছরের 
একটি মেয়ের । তাহার বুদ্ধি কিছু অল্প, প্রক্কৃতিও বেয়াড়া ৷ বাল্যে বাড়ীতে 
ও বিগ্ভালয়ে অবাধ্যতা ও কলহপ্রিয়তার দুর্নাম তাহার ছিল। মেয়েটি বার 
বার কর্তার গহন! চুরি করিয়া! শেষে ভয়ানক বিপদে পড়ে। বার্ট তাহার ছুইটি 
নর বৃত্াস্ত দিয়াছেন। স্বপ্ন ছটি সম্বন্ধে একটুখানি বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 
প্রথমটি এক আজগুবী গল্প। তাহাতে ছিল একটি বুড়ে! গরু, একজন 
শুআধাকারিণী (989) এবং সৈনিকের পোষাক পরিহিত এক যুবক । স্বপ্নে 
গরুটির চক্ষু খসিয়! পড়িল এবং বালিকাটি এক চকোলেট দেওয়া কেকের 
দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উহাকে হত্যা করিল। দ্বিতীয় স্বপ্পে ছিল যে বড় 
বন্্রপাত হইতেছে, এক তয়ঙ্কর দুর্ব,ত্ত মেয়েটিকে হরণ করিয়া! অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া 
যাইতেছে । এমন সময় বাজ পড়ায় তাহার! উভয়ে এক নালায় গড়াইয়া 
পড়িল। ব্যাপারটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে বালিকাটির 
মুখে বাহতঃ আজওবী এই সব কাহিনী ধেধ্যের সহিত শুনিয়া আর ইহার 
প্রভাবে যে যে ঘব ভাব ও স্বৃতি তাহার মনে জাগিল; সেগুলি অনুসরণ করিয়া 
বার্ট বালিকার মনের গুঢ় ইতিহাস এতখানি পুনর্গঠন করিতে জক্ষম হইলেন 
যে উহার সাহায্যে বালিকাকে তাহার চরিত্রের কথা ও তাহার চুরির 
আসল তাৎপর্য্য অন্তত: খানিকটা বুঝাইয়! দিতে পারিলেন। বালিকার 
জীবনে অন্ত প্রধান ব্যক্তিদের বিবরণ. এইক্নপ। প্রথমে তাহার পিতা, বালিকার 
তাহার প্রতি বিশেষ স্বেহ থাকিলেও সে ছিল বড়ই উচ্ছঙ্খল। দ্বিতীয় 
স্বপ্নে সেই তুর্বত্তর্ূপে আবিভূর্তি হইয়াছিল। তারপর ছিল তাহার মাতা । 
তাহার হাতে প্রায়ই শাস্তি ভোগ করিতে হুইত বলিয়া বালিকার তাহার 


৪৮ শিক্ষাতস্ত 
উপরে বড় আক্রোশ' জঙ্িয়াছিল। একবার সে তাহাকে 'বুড়ে। গরু বলিয়াছিল 
এবং প্রক্কাশ্ট্েই তাহার মৃত্যুকামন। করিত । এখানেও দ্বপ্পের সহিত সাদৃশ্টি 
লক্ষ্য করা দরকার । আর ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সে সেনাদলে যোগ 
দিয়াছিল। এই ভ্রাতাই স্বপ্নের যুবকটি । মেয়েটির পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ 
হওয়ার "পরে তাহার পিতা নিরুদ্িষ্ট হয়, পরে বল! হয় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
তখন বালিকার ন্পেহ এই ভ্রাতারই উপরে গ্ভন্ত হইয়াছিল । পরে আসিল 
তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও তাহার কর্মস্থলের কর্ত্রী। মেয়েটির নিজ্ঞানে 
€ 2060127891008 ) তাহার মাতার সহিত এই দুইজনের একাত্মবীকরণ 
€1950615086102 ) সাধিত হইয়াছিল | অর্থাৎ মাতার প্রতি যে মনোভাব 
ছিল, এখন তাহা ইহাদের উপরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার কারণ দুজনেই 
তাহার উপরে প্রভৃত্ব করিত এবং প্রায়ই তাহাকে তিরস্কার করিত। এই 
একাত্মীকরণের আরও সহায়তা হইয়াছিল এই জন্য যে তিন জনেই নাকে 
টেপা চশম। ( 017009-7092 ) পরিত, এবং বিগ্যালয়ের মেয়ের অবজ্ঞাচ্ছলে 
শিক্ষয়িত্রীকে বলিত 'বুড়ে। গরু" । সুতরাং এই পন্থায় সহজেই বালিকার 
শৈশবের বিদ্রোহভাব তাহার মনে সংবদ্ধ (£1568 ) হুইল এবং সারা সমাজের 
উদ্দেশে ছড়াইয়া পড়িল! তাহার চুরিও অংশতঃ এই মনোভাবের অভিব্যক্তি 
বলিয়া বুঝা! গেল। 

মেয়েটির জাগরস্বপ্রের (%5-07987 ) অর্থাৎ আকাশকুম্বম কল্পনার 
অত্যন্ত অভ্যাস ছিল। তাহার মনগড়া কাহিনীটি ভালরূপ পর্য্যালোচনা 
করার ফলে তাহার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ হইল। এই অভ্যাস ছুর্লভ 
নয়। ক্রমাগত বাজে উপন্যাস পড়িয়া সে এই জাগরস্বপ্নের খোরাক যোগাইত। 
কিন্ত এগুলির আসল উৎপত্তি ছিল নিঃসঙ্গ, বিক্ষু শিশুর শ্বাভাবিক মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা সিগারেলার 
(01700918118 )* কাহিনীতে পাই। জাগরস্বপ্রে তাহার নিরুদ্দিষ্ট পিতা 


* শিশুগণের প্রিয় এই গল্পে আছে যে সিগারেল ছিল এক নিঃসঙ্গ, দুঃখী মেয়ে। তাহার 
দুষ্টপ্রকৃতির বিমাত| ও. ভর্মীর! তাহীর উপর নিধ্যাতন করিত। শেষে তাহার পরীমা তাহার 
উপর সদয় হইলেন । তাহার অনুগ্রহে সে প্রকাঁও গাড়ী, হন্দর পোষাক ও অঙস্কার পাইল 
শেষে সেই দেশের রাজপুত্র ভাহীর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইরা তাহাকে বিবাহ কৰেন। 
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হুইয়! দাড়াইত রাজবংশীয় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ; মাতা তাহার বিমাতায় 
পরিণত হইত | মেয়েটি নাকি এসব শুনিয়াছিল এক অপরিচিত যুবকের মুখে । 
একখানি থাল1 ভাঙিয়! ফেলায় রুক্ষ কনার সহিত তাহার ঝগড়! হয়। 
তাহার ঠিক পরেই সেই যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। যুবকটি 
তাহাকে লগ্ন লইয়| গিয়া উত্বমর্ূপে তোজন করায়, উৎকৃষ্ট পোষাক 
ও অলঙ্কার কিনিয়া দেয়। এবং শেষকালে নিজ পরিচয় দেয় যে সে স্বয়ং 
যুবরাজ! মেয়েটির আসল কাহিনী ত কেহ শুনিবে না, উহাকে বিশ্বাসযোগ্য 
করিয়া তুলিবার পন্থাই হইল তাহার এই সব চুরি। রাজার মেয়ে, যুবরাজের 
বাগদত্তা বধু, সোনা মুক্তার আড়ম্বর তাহার নিজস্ব প্রাপ্য । , এইজন্য কত্রীর 
অলঙ্কার কখনও কখনও শুধু ব্যবহারের জন্য “ধার লওয়া” হইত, কিন্তু প্রায়ই 
সেগুলি কাছে থাকিয়াই যাইত ! এই চৌরধ্ধ্যবৃত্তির দ্বিবিধু তাৎপর্ধ্য । একদিকে 
তাহার উপবাসী আত্বাহ্ুরাগ তৃপ্তিলাত করিত; অপরদিকে মাতা) শিক্ষয়িত্রী 
ও কর্রীর কাছে যে অন্যায় ব্যবহার পাইয়াছিল, আর সার! জগৎ তাহাদের 
এই অবিচার সমর্থন করিয়াছিল, তাহারও প্রতিশোধ লওয় হইত 

যে সকল ব্যক্তি টুরিমাত্রকেই অপরের জ্্ব্য অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা 
বলিয়া মনে করেন তাহাদের এই সকল কথা৷ পড়িতে ধের্ধ্যট্যুতি ঘটিবে | অবশ্য 
এ কথা বল! যায় না যে এই বিবরণ দ্বার! বালিকার দুষ্কৃতি সমিত হইতেছে, 
তবে তাহা হুইতে নিশ্চয়ই তাহার অন্তায়ের শ্বূপ অনেকটা বুঝ! যায়। 
সমাজকে অপরাধীর হাত হইতে রক্ষ! কর! যে স্থল বিচারনীতির কার্য্যঃ তাহার 
পক্ষেই অপরাধের স্বরূপ নির্ণয় করা যদি আবশ্টক হয়, তবে যে উচ্চতর 
বিচারবিধির উদ্দেশ্য অপরাধীকে তাহার নিজের গ্রাস হইতে মুক্ত করাঃ তাহার 
পক্ষে উহা! অপরিহার্য নহেকি? এ ক্ষেত্রে শ্বপ্নকল্পন! বিশ্লেষণের দ্বারা 
বালিকাটি নিজ প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়ার ফলে তাহার চরিত্র যে সম্পূর্ণ 
সংশোধিত হইল, একথা বার্ট বলেন না । তবে দেখা গেল যে তাহার ঢুরি 
বন্ধ হইয়াছে। তাহার বণিত ও অন্ুন্ধপ অন্যান্য বিবরণ পাঠ করিলে আর 
'সন্দেহ থাকে ন! যে অল্পবয়সে অপরাধ প্রবণতা! বা দুক্ষিয়ত! (09117705670) 
সম্বন্ধে এইরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় 
যে বাল্যে লালনপালন ও পরিবেশ মন্দ হইলে তাহার সক্কিয় প্রভাব যে শুধু 
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শিশুর লচেতন চিস্তা ও স্মৃতির মধ্যেই থাকে, তাহা! নহে 3 মনের গভীর 
প্রদেশে উহু! প্রবেশ লাভ করে। সেখান হইতে তাহার! যে ভাবে ক্ষিয়া 
করে, তাহ! ব্যক্তির দৃষ্টি এবং বোধশক্তির বাহিরে বলিয়৷ আরও বেশী 
অনিষ্টকর | 

এ ফথ! নিঃসন্দেহে বল! যায় যে বর্তমান অধ্যায়ে যে তথ্যগুলি সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ /করা! গেল, তাহাতে প্রাণী সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা প্রারভ্েই করিয়া 
লইয়াছি, উহা! সমধিত হয়। বিশেষতঃ মানুষের আচরণে চেতনার স্থান কি, 
সে সম্পর্কে যে সমস্ত ক্রটি ও ভুল ধারণ! সচরাচর দেখা যায়, ইহা দ্বার! সেগুলি 
সংশোধনের সহায়তা হইবে | জীবপ্রকৃতির আত্মসান্ুখ্য (616-89896:610 ), 
তাহা সংরক্ষণমূলক হউক বা স্থষ্টিমূলকই হউক, উহ! সর্বোচ্চ স্তরে প্রকাশ 
পাওয়াই হইল চেতনা, এ কথা আমরা! পূর্বে বলিয়াছি। এই অর্থে ইহার 
যতখানি তাৎপর্য্য ও মুল্য রহিয়াছে, তাহা! কমাইবার চেষ্টা করা অন্যায় । 
কিন্ত প্রোণীজীবনের কথ! বিবেচনা! করিলে এ কথাও স্বীকার করিতে হুইবে 
যে জীব যে আবেষ্টনের মধ্যে পুষ্ট হয়, উহার সহিত সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন 
কৌশলের মধ্যে চেতন! শুধু একটি । সংজ্ঞান আমাদের উচ্চতর ক্রিয়াবলীর 
উৎপত্তিস্থল, বাস্তবের সহিত যোগন্ত্র । ইহার পিছনে বিশাল এবণাশৃঙ্খল! 
সঙ্ঘবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি কখনও প্রত্যক্ষভাবে সংজ্ঞানে আসে 
না। অবশিষ্টাংশের মধ্যে আবার কতকগুলি এক কালে চেতনার অন্তভূ-ক্ত 
ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহারা শ্বাতাবিকতাবে নিজরূপে চেতনায় প্রবেশ লাত 
করিতে অক্ষম । তাহা হইলেও জীবের এই সদাজাগ্রত আত্মসান্মুখ্যের সেবা 
করিবার জন্য চেতনার যে ক্রিয়! অনবরত চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। 
এই সঙ্ঘবদ্ধ এষণাগুলিকে বাদ দিয়! সম্ভব নয়, কারণ চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে 
এগুলির প্রকৃতি ও স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ পায় । 

আমর! ইতিপূর্েই (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) বলিয়াছি মান্থষের ব্যক্তিতাকে 
পরিণত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে শৈশবলন্ধ গৃটেষাসমূহের বিশেষ প্রতাব 
রহিয়াছে । এই প্রভাব আমাদের অভ্যাসের (186) মধ্যে ুষ্পষ্টভাবে 
দেখা যায়। উইলিয়াম জেমস ( ড211190) 08:068 ) এ বিষয়ের অতি 
অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তাহার 71223910168 ০ 285 01,010£% গ্রন্থ 
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দ্রষ্টব্য); খীহারই এ বিষয়ে কৌতুহল আছে, তাহার উহা! পাঠ 
কর! উচিত। 

কিন্ত পরবর্তী গবেষণায়, প্রধানতঃ মনঃসমীক্ষণকারীদের চেষ্টায় ইহার 
সম্পকিত আরও কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
শিক্ষার বিষয়ে উহাদের গুরুত্ব এত বেশী যে উহার একটু আলোচনা প্রয়োজন । 

এই সকল ব্যাপারের উৎপত্তির কারণ এই যে, শৈশবের কতকগুলি প্রবল 
আকাজ্ষা মন্দ বা অশোভন বিবেচিত হওয়ার ফলে অবদমিত (190758590. ) 
হুইয়। মনের নিভৃত অংশে থাকিয়া যায়। এই আকাঙ্াগুলি নিজন্রনে 
( 10900801098 ) থাকিয়া! অনবরত অন্যায়, বিদ্রোহ ও অসস্তোষ ঘটাইতে 
পারে; তবে যদি এগুলির মধ্যে অবরুদ্ধ শক্তির গতি পরিবন্তিত করিয়া এমন 
কার্যে নিয়োজিত কর! যায় যাহ! বড়দের চক্ষে সুসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়, তবে আর 
এ আশঙ্কা থাকে না। এ পরিবর্তনের নাম উদগতি (৪0191177860: ) | 
ফ্রয়েডের মতাবলম্বী মনঃসমীক্ষক লেখকগণের মতে যাহার! শিশুপালনের 
সহিত সংশ্লিষ্ট, এই প্রক্রিয়াটির বিষয়ে তাহাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
উচিত। এই কথা খুবই সঙ্গত। অবশ্ঠ ইহাও বুঝা দরকার হয় মাহ্থবের 
সাধারণ শক্তি যদি এক দিক হইতে অন্যদিকে চালিত করা যায়, যেমন হয়ত 
এক যুবক অতিরিক্ত খেলার নেশায় বহু শক্তি ক্ষয় করিয়া শেষে উহা 
জনসেবা! বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিল, তাহা হইলেই তাহাকে উদগতি 
বল! চলে না। আমাদের কতকগুলি স্থুনিদ্দিষ্ট এবণ। যখন নৃতনতাবে 
সজ্ঘবদ্ধ হইয়া নবরূপ পায়, ও তাহাদের শক্তি পূর্বাপেক্ষ মহত্তর উদ্দেশ্টে 
প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে উদগতি বলা হইবে । শিক্ষকের যথার্থ অস্তদূ্টি 
থাকিলে তিনি শিশু বা কিশোরের সংজ্ঞাত জীবনের অস্তরালবর্তী অতৃপ্ত 
এষণাসমূহের সন্ধান পাইবেন, এবং সেগুলিকে বাঞ্ছনীয় ও মহৎ আত্মসাম্মুখ্যের 
পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন। তাহ! হইলে যে যোগ্য ও শক্তিশালী 
ব্যক্তিটিকে সমাজ হারাইতে বসিয়াছিল, সে হয়ত রক্ষা! পাইবে । এখানে 
বল! যায় যে এই পদ্ধতিতেই হোমার লেনের (0279: 7809) “ক্ষুদ্র 
সাধারণতন্ত্রে* (1176 1015619 00202701798161) ) তরুণ দুপ্কিয়দের উদ্ধার 
সাধিত হইয়াছিল (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হোমার লেন শৈশবের অতৃপ্ত 


৫২ শিক্ষাতস্ত . 
স্বাভাবিক আকাক্ষাগুলি অবদমিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপে পরিণত বয়সে 
সমাজবিরোধী ক্রিয়াতে পরিণত হয় তাহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ মনোবিদ্যার 
দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করেন। সিরিল বার্টও সমান উদার সহাহৃভূতি ও আরও 
ঢের বেশী নিভুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাসমূহ চালাইয়! 
এই কথাই বলিয়াছেন। বস্তৃতঃ ব্যক্কতিতার স্বকীয় বিকাশই যে শিক্ষার 
কেন্দ্রগত লক্ষ্য, এই কথাটি মনঃসমীক্ষণের সত্যসমুহ দ্বারা যে বিশেষভাবে 
সমখিত হয়, তাহাতে কোনও সংশয় থাকে না। এই তথ্যগুলি হইতে 
প্রকাশ পায় যে ব্যক্তিতার ভিত্তি কত গভীর, ইহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে 
কত বৈচিত্র্য আছে, এবং ব্যক্তির বিকাশমুখী চরিত্রকে জোর করিয়া উহার 
সমগ্রতার নীতির বিরুদ্ধ কোনও ব্ূপ দিতে গেলে তাহার পরিণাম কি তীষণ 
ঈ্াড়াইতে পারে । 

যদি প্রশ্ন করা যায় যে এই সত্যের প্রতি এতদিন আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই 
কেন, এবং এখনও ইহা! এত কম স্বীকৃতি পায় কেন, তাহার উত্তর এই যে, 
সাধারণ ক্ষেত্রে শৈশবের বিদ্রোহী বা অবাঞ্ছিত আকাজ্ফার উদগতিসাধন 
অনায়াসেই গৃহ ও বিগ্ভালয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থার সাহায্যে সাধিত হয়। 
ইহার প্রভাবে শিশু সহজতাবে সাধারণ মান্ষে পরিণত হয়। যেটিকে 
“বেয়াড়া বয়স” বল! হয়, সেই বয়সটিতে শিক্ষার্থী সম্পর্কে শিক্ষকের সহিষুতা 
ও অস্তূ্টি থাকিলে সে নিব্বিম্ে উহ! পার হুইবে, এবং হয়ত এই উচ্ছঙ্খল 
অভিজ্ঞতাসমূহ হইতে কিছু স্রফলতা লাভ করিতে পারিবে । ইহা শিক্ষকের 
পরম সন্তোষের বিষয় হইবে । অপরদিকে সব বিগ্যালয়েই কতকগুলি ছেলে 
মেয়ে থাকে, যাহাদের লইয়! সমস্যায় পড়িতে হয়। শিক্ষক বাঁ সহপাঠী; 
কাহারও সহিত তাহাদের বনে না, পড়ায় তাহাদের আদৌ মনোযোগ থাকে 
না, অন্য কোনও র্ূপেও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনের প্রভাব তাহাদের 
স্পর্শ করিতে পারে না । এই অন্ঠায়কারীদের প্রহারদ্বারা বশে আনার চেষ্ট। 
করিতে পারা যায়। কিন্ত ইহাতে যেটুকু সাফল্য দেখা যায় তাহা বাহ্‌, আর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী অনিষ্টই হয়! থাকে । কারণ এ পদ্ধতিতে রোগের 
লক্ষণই ধরা হইল, রোগের কারণ নহে। আমাদের মনে না হইলেও 
রোগের মূলে অনেক স্থলেই এমন কতকগুলি গভীররূপে নিহিত কামনা 


এষণ। ও স্বতঃস্থৃতির সম্পর্ক ৫৩ 


থাকে যেগুলি সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। আর 
উদ্ধাম রূপগুলি শ্বভাবতঃই দমিত থাকায় সেগুলি মাঝে মাঝে 
শিশুকে এমন বিদ্রোহমূলক কার্যে প্রণোদিত করিতে থাকে যাহার কারণ 
শিশু নিজেই বুঝিতে পারে না; এবং কখনও বা তাহাকে শিক্ষা বা 
সামাজিকতার অযোগ্য করিয়া তুলে । কোন কোন চরম অবস্থায় অবদ্মিত 
আকাজ্জ। উদগতির অতাবে এমন হইয়া উঠে যে উহার ফলে কোনও শিশুর 
জীবন তাহার সমবয়সীদের জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একজন 
অতি বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষক সেইরূপ একটি উদাহরণ দিয়াছেন। কোনও 
বিদ্যালয়ের একটি বালিক! তের বৎসর বয়সেও পড়িতে বা লিখিতে শিখে 
নাই। বিদ্যালয়ে নিজে হইতে তাহাকে কখনও কোনও কথা বলিতে শুন! 
যায় নাই। কিন্ত সেই মেয়েটিকে যখন এমন এক পরিবেশে স্থানাস্তরিত করা 
গেল যেখানে অবাধ বিকাশের সুযোগ ছিল, তখন দেখা গেল যে তাহার বুদ্ধি 
সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী এবং শীঘ্রই তাহার নিজস্ব শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য- 
সমূহের দ্রুত বিকাশ হইল । 

তরুণ বয়সের সকল অবস্থাতেই এই সকল অভিজ্ঞতা দ্বারা! শাস্তির ব্যাঘাত 
ঘটিবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে বিশেষভাবে কৈশোরের (801939900০9) 
প্রথম দিকে এগুলির বিশেষ দৌরাস্ঘ্যের সম্ভাবনা । এই সময়ে মনে যে সকল 
নৃতন ভাবের সঞ্চার হয়, সেগুলির সহিত নিজ্ঞণনমধ্যস্থ পুর্ব আকাঙ্ষাসমূহের 
সহজেই বিরোধ ঘটিতে পারে * ফলে এমন মানসিক বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয় যে 
উদগতি ব্যতীত তাহার কোনও প্রতিকার থাকে না। বিদ্যালয় বালক- 
বালিকাকে নিব্বিদ্বে এই উদগতিসাধনের বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে, ফলে 
কৈশোরের মানসিক দ্বন্দের এমনই রূপান্তর ঘটে যে উহাতে কোনও বিরোধ 
থাকে না! এবং উহার শক্তিসমূহ দুনিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ বিদ্যালয় ভালতাবে 
পরিচালিত হইলে একদিকে বুদ্ধি ও সৌন্দর্্যজ্ঞানের পুষ্টিসাধনের জন্য নব নব 
ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে পারে, আবার অপরদিকে এমন এক স্বাস্থ্যকর সামাজিক 
জীবন গড়িয়া তুলে যাহা তরুণ বয়সের শক্তিসমূহকে পরিচালিত করিতে ও 
পরিণত রূপ দিতে পারে । বৃদ্ধির দুরজ্ঘ্য নিয়মান্ুসারে এই বয়সে মানুষের 
শক্তিসমুহ তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল গৃহ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিতে আরজ 


৫8 শিক্ষাতস্ | 
করে। এই বয়সের বালকবালিকারা এই সুযোগ অধিক পাইলে ব্যিগত 
সুখ ও সামাজিক উন্নতিও অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে | 


* এখানে শিশুসছায়ক ব্যবস্থার (08116-0118005) উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার. 
উৎপত্তি আমেরিকায়, পরে অন্যান্য দেশেও ইহার বিস্তার হইয়াছে। ইচ্ছাতে যে সমস্ত চিকিৎদালয় 
(0112168) প্রতিটিত হইয়াছে, সেখানে শিক্ষক ও মাতাপিতাগণ শিশুপরিচর্য্যা সম্বদ্ধে বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ পাইতে পারেন। সে সকল শিশু টিক ছুক্ষিয নয়, তবে বেয়াড়া, যেমন হঠাৎ অকারণে 
কোধে ক্ষিপ্ত হয়, অন্ায়াচরণ করে, তাহাদের নন্ন্ধে যথাযথ বিধান দেওয়া হয়। বাড়ীর অবস্থা 
এবং সংশ্লিষ্ট অন্য মকল তথ্য পুষ্থা ুপুঙ্থন্ূপে অনুসন্ধান করা হয়। এবং এগুলির বাহা প্রভাবের 
সহিত শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশেও এগুলির প্রভাব কিরূপ, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা 
হয়। এই ব্যবস্থার যে কি অশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা! বলিয়! শেষ করা যায় না। 


ষষ্ঠ অধ্যার 


পুনরাবৃত্তি 


আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে মাহ্ৃষের ক্রিয়াসমূহকে সংরক্ষণমূলক ও 
হৃষ্টিমূলক, এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা! যাইতে পারে । যেখানে উহার উদ্দেস্ত 
হইল পরিবর্তনের মুখেও পুরাতন আকার বজায় রাখা, সেখানে উহাকে 
সংরক্ষণমূলক বল! যাইবে; আবার যখন নূতন কিছু করা হয়ঃ তখন উহা 
সুট্টিযলক | এই পার্থক্য ও এষণা এবং ্বতংস্থৃতির মধ্যে প্রতেদটি যে এক, 
তাহা মনে করিলে অবশ্ট ভুল হইবে। এপার ক্রিয়ার মধ্যেই স্থষ্টি ও 
সংরক্ষণ এই ছুটি দিকই রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এষণামূলক 
প্রেরণা স্যষ্টিমূলক ক্রিয়ায় যেমন, সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াতেও তেমনই প্রকাশ 
পায়। মাহ অনেক সময়ে যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা 
করে, অথচ যাহা! ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাহার আগ্রহের অভাব 
দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে, সংরক্ষণমূলক এবং স্থ্টিমূলক ক্রিয়া 
উভয়ই মান্গুষের সক্রিয় বাহ্‌ প্রকাশের পক্ষে সমান স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ 
তবে শেষ পর্য্যস্ত প্রথমটির পোষকতা৷ করাই দ্বিতীয়টির কার্য্য, তাহা বুঝা যায়। 

শিক্ষার দিক হইতে এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু 
বল! হইয়াছে । কিন্তু বিগ্যাশিক্ষার বয়স হুইবার বহু পূর্বে, ক্ষুদ্র শিশুর 
আচরণেও, এই সংরক্ষণমূলক এবং ষ্টিমূলক বৃত্তিগুলির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শিশুচরিত্রে সংরক্ষণমূলক বৃত্তির প্রাধান্য 
কতখানি হইতে পারে, সে আলোচন| করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে স্ট্টিমূলক 
বৃত্তিসমূহ কেমন তাবে প্রকাশ পায়, সে কথা বল! যাইবে । 

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, ক্ষুদ্র শিশুদের নৃতনত্বের আকাঙ্গার 
মধ্যেও গ্রবল সংরক্ষণশীলত। অদ্ভুততাবে বর্তমান থাকে | যে শিশু আমাদের 
পুরাতন প্রচলিত ব্যবস্থা উল্টাইয়! দিয়! নৃতন জীবনযাত্রাপ্রণালীর নুত্রপাত 
করিতে চায়, সেই শিশুই আবার বিধান শৃঙ্খল! ও নিষ্ঠার প্রবল সমর্থক। 
যে স্ত্রীলোককে কখনও অপরের শিশুদের দেখাণগুনা করিতে হইয়াছে, 


৬ শিক্ষাতস্ব 


তিনিই জানেন যে মুখ হাত ধোওয়া, কাপড় ছাড়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রচলিত 
'নিয়ম তঙ্গ করাঃ বা আহার নিদ্রার পুরাতন নিষ্ঠা লঙ্ঘন করা কি ভয়ানক 
ব্যাপার ! শিশুকে কোনও পরিচিত গল্প বলিবার সময়ে যদি কাহিনীর একটু 
এদিক ওদিক হয়, তৎক্ষণাৎ শিশু সেই তয়ঙ্কর ত্রুটির কথা জানাইয়! দিবে। 

এই ধরণের আচরণে যে শুধু পরিবর্তনের অনিচ্ছ! স্থচিত হয় তাহা নহে, 
উহার সঙ্গে আছে অতীত ক্রিয়ার পুন:সংঘটন ও পরিচিত ব্যাপারের পৃনরাবৃত্তির 
অন্থরাগ। সকল দেশের শিশুদের খেলা, ছড়া; গল্প, কাহিনীতে ইহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা বলিব পুনরাবৃত্তি প্রবণতা (০90108 
691006270য ) | 

এই যে সরল পুনরাবৃত্তি শৈশবের আনন্দাহষ্ঠানের প্রাণম্বরূপ, ইহারই 
পরিণত ও মাজ্জিত রূপ দেখা যায় নৃত্য সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে 
তালছন্দসমদ্ষিত পুনরাবৃত্তিতে | পুনরাবৃত্তি প্রবণতা যে সমগ্র জীবজগতেরই 
মূলাধার, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ' শরীরের যাবতীয় ক্রিয়।, নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, মাংসপেশীসমৃহের ক্রিয়া, অহরহ এই পুনরাবৃত্তির ছন্দেই 
সাধিত হয়। বিশ্বজগতে পুনরাবৃত্তির নিয়মে দিন ও বৎসর আসে যায়ঃ 
মানুষের জীবনও তাহারই সহিত এক তালে চলে । সুতরাং ছন্দের অনুভূতি 
ও স্থষ্টির মধ্যে আনন্দ আছে, এবং শিল্পের বিকাশে ইহার যে বিশেষ প্রাধান্য 
থাকিবে, তাহা ম্বাভাবিক | আদিম জাতিগণের সঙ্গীতে অনেক সময়ে দেখ 
যায় যে উহার তাল বিশেষ উৎকর্ষ লাত করিয়াছে, কিন্ত ধ্বনি বা স্থরগত 
পরিণতি কিছুই হয় নাই; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 

পুনরাবৃত্তি প্রবণতার মধ্যে শিশুর যে সমস্ত খামখেয়ালী বৃত্তি পরিলক্ষিত 
হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সেগুলিই সত্য আচরণ ও সামাজিকতার আদর্শে 
পুনর্গঠিত হয়। এই প্রবৃত্তির সহিত নৈতিক বোধের যে সম্পর্ক আছে, তাহার 
কথা আমর! পরে বলিব; ইহার সহিত বিদ্যালয় ও শ্রেণী পরিচালনার যে 
গুরুতর সম্পর্ক আছে, তাহারই উল্লেখ সর্বাগ্রে করিব। 

গ্রেহাম ওয়ালাস (07810870 /81189 ) বলেন যে বিদ্যালয়ের শ্রেণী- 
শৃঙ্খলার মূলে অধিকাংশ স্থলে আছে অর্ধচেতন (9913)1-09011801098 ) 
অন্ধকরণস্পৃহা । বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা 


পুনরারত্তি ৫৭ 


হইতে এরূপ মনে হইলেও, বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনাশিত স্থায়ী শৃঙ্খলার 
ইহা আংশিক কারণমাত্র । এ শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাকে 
এই পুনরাবৃততিস্পৃহারই একটি ক্রিয়। বলিয়া! মনে করিতে হইবে । জীবনযাত্রার 
কোনও একটি ধারা একবার অত্যন্ত হইয়া গেলে এই স্পৃহাই তাহাকে 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রবল চেষ্টা করে । বিবেচনাশীল শিক্ষক এই 
সত্য উপলবি করিয়া শ্রেণীশাসন সম্পর্কে এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ 
হইয়। গেলে এই স্পৃহাই তাহাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষিত রাখিবার 
প্রবল চেষ্টা করে। বিবেচনাশীল শিক্ষক এই সত্য উপলবি করিয়া, শ্রেণীশাসন 
সম্পর্কে এই প্রবৃত্তির পুর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তাহাকে প্রথমে চেষ্টা 
করিতে হইবে যেন বিদ্ালয় ও শ্রেণীর যাবতীয় কাধ্য এক সম্পূর্ণ অথচ সরল 
বিধান মানিয়া চলে। পরে সে বিধান অবাধে আপনা হইতেই যাহাতে 
অহুসরণ করা! হয়, যত দূর সম্ভব সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই বিধানের 
কোনও পরিবর্তন যদি নিজে হইতেই হয় এবং তাহাতে কোনও দোষ না 
থাকে, তবে তাহার পক্ষে তাহাতে বাধা দেওয়া ঠিক হইবে না। আবার 
নিজে উহার কোনও অপ্রয়োজনীয় বা বিরক্তিকর পরিবর্তন করা অনুচিত 
হইবে । এমন কি, যে নিয়মাবলী পুনরাবৃত্তি প্রবণতা! দ্বারা পালিত হইতেছে, 
তাহ! মন্দ হইলেও তাহাকেই উপস্থিত চলিতে দেওয়! বুদ্ধিমানের কার্য্য। 
এবং পরে উহার সংশোধনের জন্য ধে্যসহকারে অপেক্ষা কর! ও সতর্কভাবে 
চেষ্টা কর! প্রয়োজন । শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের প্রতিও তাহার আচরণ এরূপ 
হুওয়া উচিত নহে যেন এক সর্বশক্তিমান নরপতির বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে 9 
ইহাই বুঝিতে দ্েওয়! দরকার যে তিনিও অন্ত সকলেরই সমান একজন, শুধু 
সকলকার সুবিধার জন্য শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব তাহার হস্তে অপিত হইয়াছে । 
এক কথায়, যন্ত্রের মধ্যে যেমন মূল চক্র (1-991) থাকে, উহার অবিরাম- 
গতিই যন্ত্রকে সবল ও স্থুনিয়স্ত্রিত রাখে, সকল বাধা বিদ্ব অতিক্রম করে, এবং 
মুহূর্তের জন্য যদি যন্ত্রের প্রধান শক্তি নিক্তিয় হইয়া! পড়ে, তবে উহাই যত্ত্রটিকে 
চালিত রাখে, এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতার কার্য্যও বিদ্যালয় জীবনে, বা ব্যাপক 
সামাজিক ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই হওয়া! উচিত। 

উচ্চতর স্তরের কা্য্যাবলীতেও ইহার প্রভাব দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মর্য্যাদ 


৫৮. শিক্ষাতস্ত 


ও লুনাম রক্ষার ব্যাপারে । কারণ যাহাকে প্ররুত বিগ্ালয়শৃঙ্খল! বলা যায়, 
শুধু শীস্তভাবে আদেশপালনই তাহ নহে, আর সে শৃঙ্খলার এই গুলিই আসল 
ভিত্তি। এই প্রভাবে কিছুকাল থাফিলে ইহা তরুণ ছাত্রদের মনে বিশেষ 
শক্তিশালী হইয়। উঠে। 

সংরক্ষণশীলতা! শৈশবে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা রূপে যখন এতখানি সুপরিস্ফুট। 
তখন এপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, অধিক বয়সের তুলনায় বাল্যে ইহার 
কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে। এ অন্মান খুবই যুক্িসঙ্গত। বার্ধক্যে যে 
আমর! পরিচিত ও অত্যন্ত জিনিষ আকড়াইয়া থাকি, তাহার কারণ নৃতন পথে 
আমাদের চিত্ত! ও ক্রিয়া! চালাইবার মত শক্তি তখন আর আমাদের থাকে না। 
তখন যেন পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, 
'সে অবস্থায় কোনরূপে নিজেকে চালাইয়া লইয়! যাওয়ার কাধ্যেই আমাদের 
আত্মসাম্মুখ্য সীমাবদ্ধ থাকে । বিপরীতরূপে কিন্ত শৈশবে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা 
অতিরিক্ত শক্তির পরিচায়ক | দেহ বা মনের শক্তি বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা 
প্রয়োগ করিবার জন্য শিশু ব্যাকুল, অথচ প্রয়োগের উপায় তাহার অতি অল্পই 
জানা আছে। সেইজন্য সে পরিচিত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে চায়-_ইহাতেই 
পরিপূর্ণ ও সফলতাবে তাহার আত্মসান্মুখ্যের পরিতৃপ্তি হয়| 

এই উক্তির বিশেষ কার্য্যকরী গুরুত্ব আছে। আধুনিক শিক্ষকগণ অনেক 
সময়ে শিশুর নিজস্ব চেষ্টা ও ক্রিয়ায় উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্তটে অনেক সময়েই 
এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতার গুরুত্ব ভুলিয়া যান। আগে শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সব 
ভুল করা হইত, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহার! পরিচিত বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তিকেও অন্ঠায় মনে করেন । তাহারা! বলেন যে উহা যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, 
মুখস্থ বিদ্যা £ আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত উহার সামঞ্জম্ত নাই। তাহার! 
ভুলিয়া যান যে শিশু ইহাতে যে আনন্দ পায়, জীববিদ্যায় তাহার অতি সঙ্গত 
কারণ আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের আধিপত্য বিস্তারের ইহাই অপরিহার্ধ্য 
পন্থা । সেইজন্য নবীন শিক্ষক নিশ্চিন্তচিত্তে এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে 
পারেন যে নামতা+ তারিখের তালিকা, ব্যাকরণের সুত্র, শব্দরূপ পাটাগণিত 
ও বীজগণিতের প্রক্রিয়াদি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা শিক্ষানীতি অহুমোদিত 
নহে, এগুলি শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে হয়। যে শিশু ছেলেবেলায় 


পুনরাৰ্তি ৫৯ 
প্রিয় ছড়া আবৃত্ধি করিয়া আমোদ পায়, সে এই পুনরাবৃত্তির সাহায্যেই আরও 
কঠিন বিষয় আয়ত্ত করার বেলায়ও আনন্দ পাইবে । 

এই যুক্তিদ্বারা অবশ্ট এ কথা বুঝায় না যে; শিক্ষক শিশুর পুনরাবৃত্তি 
প্রবণতার বুদ্ধিসঙ্গত প্রয়োগ করিবেন না । যেমন; ইতিহাসের সাল তারিখ 
মুখস্থ করাইবার উদ্দেশ্ট হইল, ইতিহাসের ঘটনা! ও তথ্যগুলি ঘটিবার সময় 
ঠিকভাবে ন! জানিলে সেগুলি অর্থহীন ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে । ব্যাকরণের 
স্ত্র আবৃত্তি করাইবার সময়ে চেষ্টা করিতে হইবে যে, ছাত্রগণ ভাষার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতে যাহা! পাইয়াছে, সেই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে। 
অন্য সব ক্ষেত্রেও তাই। কেহ কেহ বলেন যে কবিতা বা গছ মুখস্থ করার 
বেলায় এ নিয়ম খাটে না, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিশু মুখস্থ করা অংশটির অর্থ 
ভালভাবে না বুঝিলেও চলিবে । তাহাদের যুক্তি এই যে শিশু যখন পুনরা- 
বৃত্তিতেই আনন্দ পায়, তখন ইহার সাহায্যে তাহার মনে এমন সকল সনর্ভ 
সঞ্চিত করিয়া রাখ! উচিত, যেগুলির তাৎপর্য্য ও সাহিত্যিক মুল্য সে. আরও 
কয়েক বৎসর গেলে বুঝিতে পারিবে । এই যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। একথ! ঠিক যে, অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য দেখিতে সহজ হইলেও 
তাহার তাৎপর্ধ্য ও সৌন্দর্য এত গভীর হয় যে, অল্পবয়সে তাহা বুঝা সম্ভব 
হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও উহার মধ্যে যদি শিশুর বোধগম্য কোনও অর্থ ই 
না! থাকে, তাহ] হইলে শুধু আবৃত্তির দ্বারা উহা! শিখান উচিত নহে (পঞ্চদশ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

উপরের নিয়মগুলি কল! ও কারুশিল্প শিক্ষাদানের বেলাতেও সমানভাবে 
প্রযোজ্য । কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, শিল্পের কোনও একটি গঠনপদ্ধতি 
শিশু আয়ত্ত করিয়! লইলে আর তাহাকে সেটির পুনরাবৃত্তি করান চলে না। 
তখন তাহাকে নূতন একটি প্রণালী ধরানো প্রয়োজন । ইহাতে তাহার স্বায়ু 
ও পেশীর ক্রিয়ার নব সমন্বয় ঘটিবে, মনে নূতন তাবও জাগিবে। এ যুক্তি 
যথার্থই ভ্রান্ত | পরে দেখা যাইবে যে, শিল্পস্থষ্টির মধ্য দিয়া নিজেকে সার্থক- 
ভাবে প্রকাশ করিতে হইলে শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিতেই হইবে। বারবার 
অনুশীলন করিয়া যতক্ষণ না পরিচিত পদ্ধতিগুলি আমাদের সম্পূর্ণরূপে অত্যন্ত 
হয়, ততক্ষণ পর্য্স্ত কোনও গঠনমূলক শিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, একটুও যথার্থ 


৬০ শিক্ষাতত্ব 


উন্নতি রম্ভব নয় । এই লঙ্গে শুধু একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়! দরকার । 
তাহা এই যে শিল্পশিক্ষ/! কখনও যেন এমন না হয় যে শ্ষ্টির কার্ধ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে ব্যাকরণ মুখস্থের মত হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রথম 
শিক্ষার্থীর সঙ্গীত ও বাদ্যন্ত্র শিক্ষার সুরগ্রামও শ্রতিমধুর হওয়! চাই) এবং 
শিল্পে গঠনপদ্ধতি শিক্ষা! করিতে হইলে যাহার নিজন্ব কোনও আকর্ষণ আছে, 
এমন সব জিনিষ গড়িয়াই উহ! শিখিতে হইবে । শিক্ষা অগ্রসর হইলে শিল্প- 
পদ্ধতিকে খণ্ড পদ্ধতি হিসাবে শিখানে! চলিতে পারে, যেমন ছুতোরের কার্য্যে 
জোড় দেওয়া, স্চীকার্ষ্যে বোতানের ঘর সেলাই করা, প্রভৃতি । কিন্ত সকল 
ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা এমনই হওয়! চাই, যেন তরুণ শিল্পী কোনও বাস্তব জিনিষ 
উদ্দেশ্টেই এইগুলি অভ্যাস করিয়। লইতে পারে । দেহসঞ্চালনের ব্যায়াম- 
কৌশলেও এই কথা খাটে । আর বর্তমানে তাই উহার পরিবর্তনও হইয়াছে । 
শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দৈহিক তঙ্গীগুলি এখন বেশীর ভাগ এমন সব খেলার দ্বারা 
শিক্ষা দেওয়! হয় যেগুলি বিজ্ঞানসম্মত অথচ উহাতে আনন্দ ও উত্তেজনার 
অভাব নাই । নী'রস ডিলের প্রচলন অনেক কমিয়! গিয়াছে । 

উপরের বিষয়টি সম্বন্ধে ফয়েডের (55) যে মতবাদ রহিয়াছে, তাহার 
কতকাংশ আমাদের যুক্তির সহিত মিলে,আবার কতকট! তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
তিনি দেড় বৎসর বয়স্ক এক ছেলের খেলার কথা লইয়া! আলোচনার স্ুত্রপাত 
করিয়াছেন | শিশুটি মাতার একমাত্র সন্তান এবং তাহাকে সে বড় বেশী 
ভালবাসিত। এই শিশুর প্রকৃতি এদিকে ভাল, কিন্ত তাহার এক বেয়াড়া 
অভ্যাস ছিল যে, নিজের খেলন| বা অন্য ছোট জিনিষ সে ঘরের আর এক- 
দিকে ছুপ্ড়িয়া ফেলিত। সঙ্গে সঙ্গে এক চীৎকারধবনি করিত, সম্ভবতঃ “চলে 
যাও” এই কথাটি বলিবার চেষ্টা । ইহা হইতে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
ছেলেটি এইভাবে নিজ প্রিয়বস্ত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। এই খেলার 
পুনরাবৃত্তি করিয়া! আসলে সে নিজের মাভাকে ছাড়িয়! থাকার কষ্ট সহ করার 
অভ্যাস করিতেছে । কারণ মাতা নান1 সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতেন বলিয়। 
তাহার বিচ্ছেদ বেচারাকে প্রায়ই ভোগ করিতে হইত। ত্যালেন্টাইন 
( ৪197509 ) বপিত তিন বছরের একটি ছেলের আচরণেও এরূপ ব্যাখ্যা 
সম্ভবপর হইতে পারে । এ ছেলেটি বারবার তাহার পিতাকে সিংহ সাজিয়া 


পুনরাবৃত্তি ৬১ 
তাহাফে তাড়া করিতে বলিত, এমন কি যখন এ খেলাটি ভীষণ ও কাশ্নাকাটির 
মধ্যে শেষ হইত, তখনও আবার সেই খেল! খেলিতে চাহিত। ছোট ছেলেরা 
নানাবিধ তৃতুড়ে তয়ের কাহিনী বারবার শুনিয়া যে ভয় মিশ্রিত আনন্দ লাভ 
করে, সেও হয়ত এই জাতীয়। ফ্রয়েড শৈশবের এই আচরণের সহিত 
পরিণত বয়সের একটি সুপরিচিত অভ্যাসের তুলন! করিয়াছেন। আমর 
জানি যে কোনও কঠিন আঘাত পাইলে স্বপ্পে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির 
চেষ্টা হয়। এই সমস্ত হইতে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করেন যে জীবের পুনরাবৃত্তির এক 
অদম্য আকাঙ্ষা আছে। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন অন্কর্ষী পুনবৃততি 
€290686161010 90700001810) | বহির্জগত হইতে যে সমস্ত প্রভাব আসিয়। 
প্রাণীর শাস্তিভঙ্গ করে, সেগুলির শক্তি কমাইয়! সেগুলিকে তাহার সহনীয় 
করাই ইহার জীববিদ্ভা মূলক উদ্দেস্ত। 

আমাদের যুক্তির সহিত এই মতবাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে । কারণ ইহাতে 
পুনরাবৃত্তি প্রবণতা! ব1 অন্ুকর্ষী পুনর্কত্তিকে মানসিক জীবনের ভিত্তিরূপে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিশুর নিজ পারিপাণ্িক অবস্থাকে 
আয়ত্তাধীন করিবার কৌশলরূপেও ইহাকে ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই 
মতবাদকে মানিয়া লওয়! হুইয়াছে যে এই বৃত্তি শিশুকে বড় হইবার বিষয়ে 
যথেষ্ট সাহায্য করে । আবার ফ্রয়েড যে বলিয়াছেন শিশু এই বৃত্তির সাহায্যে 
ছুঃখকর অভিজ্ঞতা সহা করিতে সমর্থ হয়, এ যুক্তিতেও যথেষ্ট সত্যতা আছে 
তাহা স্বীকার কর! যায়। কিন্তু এই পর্যস্ত মিল থাকিলেও, মোটের উপরে 
এই বিষয় সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্যের সহিত এই গ্রন্থে প্রদত্ত মতবাদের গুরুতর 
বৈষম্য রহিয়াছে । ফ্রয়েডের যুক্তি দার্শনিকপ্রবর শোপেনহয়ারের 
(90100199017809:) কথা আমাদের স্মরণ করাইয়! দেয়। উভয়ের অসাধারণ 
প্রতিভারও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাহারই মত ফ্রয়েডেরও যেন ধারণা যে, 
প্রাণীর জগতে আসাই ভুল, দেহ ধারণ কর! পরম ছুঃখের বিষয়। বোধ হয় 
এই কথা বলিলে আরও সঙ্গত হয় যে, তিনি প্রাণীজীবনে এই প্রমাণই 
পাইয়াছেন যে প্রাণী নিজেই বুঝিতে পারে যে জন্মিয়া সে ভুল করিয়াছে। 
বাহির হইতে যদিও মনে হয় সে নিজ জীবন উপতোগ করিতেছে, তবু সে 
ধারণ! ভূল। প্ররুতপক্ষে যে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি হইতে বাহ ঘটনার নির্মম 


৬২ শিক্ষাত্ব 
প্রভাবের ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সে সর্ধদাই সেই শাস্তির 
মধ্যে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াসী। এই অন্নকর্ষী পুনবৃতি প্রাণীকে জীবনের 
অভিশাপ মৃত্যুকাল পর্যযস্ত বন করিবার সামধ্ধ্য যোগায় । আবার জীব যে 
প্রাণীজীবনের উৎপত্তির পূর্বাবস্থাতে ফিরিয়া যাইবার জন্যই ব্যাকুল, তাহাও 
এই বৃত্ভিতে প্রকাশ পায়। যেমন, প্রাণীর প্রবৃত্তিসমুহ (108810068) দেখিয়| 
এই ভ্রমাত্বক ধারণ! হয় যে এগুলি বুঝি পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য লালায়িত। 
আসলে এগুলি পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবার অতি প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ষার 
অভিব্যক্তি । 

এই মতবাদে তীত্র ছুঃখবাদের স্বর ধবনিত হইতেছে । ইহার উপর কোনও 
মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। পাঠক নিশ্চয় জানেন যে, আমাদের সকলেরই 
কোনও কোনও সময়ে এই মনোভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু যথার্থভাবে বিবেচন! 
করিলে জীবনকে অভিশাপের পরিবর্তে বর বলিয়াই মনে হইবে । আরও বুঝা 
যাইবে যে, প্রবৃত্তিগুলি যে অন্থকর্ষী পুনবৃত্তির্ূপে ছুঃখময় জীবনের আবর্তনচক্র 
চালাইয়া যাইতেছে তাহা! নহে, প্রাণী যে অসীম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, 
তাহারই পথ ইহার! উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে । 

এখন আমরা আর এক শ্রেণীর নিয়মবদ্ধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিব। ইহার 
পরিচিত দৃষ্টাত্ত নান! উৎসবগুলিতে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বিবাহ, রাজ্যাতিষেক, 
বিবিধ পুজান্ুষ্ঠান, ইত্যাদিতে পাওয়। যায়। এই অনুষ্ঠানগুলির রূপ ও পদ্ধতি 
অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল হইতে সযত্বে রক্ষিত হইয়া একভাবে চলিয়া 
আসিতেছে, কিন্তু পূর্ববণিত পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়াসমুহের এবং এগুলির 
সার্থকতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । আগেকার ক্রিয়াগুলির নিজস্ব মূল্য আছে, অর্থাৎ 
ক্রিয়াগুলি বাঞ্ছিত এবং বাঞ্ছনীয়। কিন্ত এই অনুষ্ঠানসমৃহের ক্রিয়া হিসাবে 
দ্বকীয় কোনও গুরুত্ব নাই, কেবল প্রতীকরূপেই ইহাদের মুল্য আছে। এক 
কথায় আমাদের জীবনে এই ক্রিয়াসমুহের উপকারিতা হইল এই । যখনই 
এগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তখনই অনুষ্ঠাতা ও দর্শক উভয়েরই মনে যে ভাব বা 
প্রক্ষোত (9200107) উদিত হয়, প্রায়ই সেগুলির যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব 
থাকে। 

এই সব আহ্ষ্ঠানিক উৎসব সংযত ও সভ্য মাহুষের জীবনেও কতখানি 


পুনরাবৃত্তি ৬৩ 


স্থান অধিকার করিয়! আছে; তাহা! আমর! সচরাচর উপলব্ধি করি ন|। 
কিন্ত আদিম জাতিসমূহের আবার যে সমস্ত বিশাল অহুষ্ঠানব্যবস্থ। রহিয়াছে, 
তাহার তুলনায় অতি তাবপ্রবণ সভ্যজাতির অন্ষ্ঠানগুলিও প্রায় কিছুই নহে । 
উদাহরণন্বরনূপ, প্রাচীন কালের খতুপরিবর্তুন উৎসবের উল্লেখ করা যায়। 
সেকালের অরণ্যচারী, কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতিগণের মধ্যে উৎসবগুলির 
বিভিন্ন প্রকারতেদ ছিল। এবং এগুলির বিশুদ্ধ সংস্কারবন্ধ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, শস্তকর্তন ইত্যাদির 
অতি মনোরম প্রাচীন আহ্ষ্ঠানিক ক্রিয়া আছে। এগুলির সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা 
থুবই বেশী, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে এগুলির পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, 
আর অন্যান্য বহুস্থানে নানাভাবে এগুলি অনুষ্ঠিত হইতেছে । জাতীয় জীবনে 
এগুলির উপকারিতা যথেষ্ট । সেকালের লোকের পক্ষে এগুলি বড়ই মঙ্গলকর 
ছিল। কারণ সকলেরই এই ধারণ! ছিল যে, অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠাতরে পালন 
করিলে ধরিত্রীর অন্ুগ্রহে যথাসময়ে ফলটি পাওয়া যাইবে । আধুনিক 
মনোবিগ্ঠার দ্রিক হইতে এই আচারসমূহের কাধ্যকারিতা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। এগুলি সাক্ষাতৎতাবে শশ্ত উৎপাদন অবশ্ঠট করিত না, কিগ্ত গৌণ 
তাবে এগুলিরই ফলে লোকের মনে খাছ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে অস্পষ্ট দুশ্চিস্তাটি এক 
বিরাট সামাজিক প্রক্ষোতে পরিণত হইত, আর সেজন্ত ব্যক্তিগত চেষ্টার 
অন্ুুপ্রেরণ৷ এবং সুুসমন্বয় সাধনও সহজেই ঘটিত। 

কোন কোন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেন যে প্রাচীন ধর্ম ও শিল্পকলার আরম্ভ এই 
সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে হুইয়াছিল। অবশ্ত বর্তমান ধর্ম ও শিল্ষের উৎপত্তি 
সম্পূর্ণভাবে এই সব প্রাচীন আচার হইতে হুইয়াছে, এ কথ! বলিলে বড়ই 
ভুল হইবে। তাহা হইলেও, সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদে (:90815086100-01050:5) 
সত্য যদি কিছু থাকে ( চতুর্থ অধ্যায় ত্রষ্টব্য ) তাহা হইলে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ 
করিলে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াও বিদ্যালয়জীবনে গুরুতর কার্য্যকরিত৷ রহিয়াছে । 
রথযাত্র!, রামলীলা', প্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব, গ্রামের নৃত্য উৎসব ইত্যাদি 
আর অতীতের এই সব অনুষ্ঠান বজায় রাখিবার ও পুনঃপ্রচলিত করিবার 
বিষয়ে সকলের আগ্রহ দেখিয়! বুঝা যায় যে বৃহত্তর জগতেও জনসাধারণের 
মনে ভাব সঞ্চারিত ও উদ্দীপিত করিবার শক্তি আহুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে 


৬৭: শিক্ষাতস্ব 
আছে। সুতরাং আমর! পুর্ণতর বিশ্বাসে ইহাকে শিশুর শিক্ষায় অধিক স্থান 
দিতে পারি এবং ইহার সাহায্যে শিশুদের সামাজিক ভাবকে গভীর ও পবিত্র 
করিয়া তুলিতে পারি। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমে চাই 
'যে উপলক্ষ্যটি মহৎ হইবে এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে আস্তরিকত! থাকিবে। শেষোক্ত 
গুণটি ব্যায়াম সংক্রাস্ত অনুষ্ঠানে রহিয়াছে, কিন্ত আরও সুন্দর বা বৈচিত্র্যময় 
উপলক্ষ্য এগুলির চাই, চেষ্টা করিলে সহজেই তাহা! পাওয়া যাইবে । বৎসরের 
বিভিন্ন ধতুর আবাহনে গান, শোভাযাত্রা, নৃত্যানুষ্ঠান করিয়া! শিশুরা আনন্দ 
পাইবে। একটু অধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের কোন বিশেষ 
ঘটনা, যেমন পারিতোধষিক বিতরণ ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন, শ্বাধীনতা 
দিবস অথবা জাতীয় ও নাগরিক জীবনের বা ইতিহাসের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার অবলম্বন করিয়! উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দেখা 
দরকার যে, অন্নষ্ঠানে বাহ কর্তৃত্বের ছাপ যেন বিশেষ নজরে না! পড়ে; 
বিদ্যালয়সমাজের সভ্য যাহারা, তাহাদেরই স্বত-স্ফর্ত চেষ্টাকে উন্নত ও মাজ্জিত 
করিয়! তাহারই সাহায্যে অনুষ্ঠানটি যেন সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে কবি, 
সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, শিল্পীদের কাজ থাকিবে । আবার যে ছেলেমেয়েদের 
কোনও বিশেষ কোন গুণ নাই, যাহার! শুধু পতাক1 বহিতে বা সমবেতভাবে 
গান গাহিতে পারে তাহাদেরও স্থযোগ দিতে হইবে । 


সগ্তম অধ্যায় 
খেলা 


আমর! দেখিলাম যে নিয়মান্ধবন্তিতা ও পুনরাবৃত্তি শিশুজীবনের মৃলধর্ম। 
এবং এগুলিতে শৈশবের সংরক্ষণশীলতার স্পট পরিচয় পাওয়া যায়। সেইন্ষপ 
সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াবলীরও এক পরিচিত বিশিষ্টর্ূপ আছে। তাহ! হুইল খেলা। 
খেলার স্বকীয় গুণ অতি আশ্ধ্য। জীবনের এমন সব অংশে ইহার প্রভাব 
দেখা যায় যেখানে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই ছিল না। তবে 
আমরা সকলেই জানি যে, শৈশবই খেলার বিশেষ ক্ষেত্র । এই সময়ে উহা! যে 
ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে তাহা 
্বত:স্্ত, অর্থাৎ বাস্থ প্রয়োজন ও প্রভাব হইতে অনেকটা যুক্ত । এইজন্য 
সচরাচর খেলাকে “অতিরিক্ত শক্তি (80156:15028 ৪2678) নির্গমনের 
পন্থা বলিয়া ধরা হয়। এই কথা বল! হয় যে বাল্যে ও যৌবনে প্রাণীর যে 
পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকে, উহা তাহার জীবনধারণ এবং 
দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে অতিরিক্ত, এই উদ্বত্ব শক্তিই প্রধানত: খেলায় 
ব্যবহাত হয়। 

এই অর্থে ক্রীড়াকে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের সহিত তুলন! করা যায়। কয়ল৷ 
হইতে এঞ্জিনের এত শক্তি আসিয়! গিয়াছে যে গাড়ী টানার কাজে লাগিয়াও 
কিছু বাকী থাকে । হ্ুতরাং বাম্প ছাড়িয়া দিয়! সেই শক্তি বাহির করিয়া 
দিতে হয়। কিন্তু একদিক হুইতে এই উপমাটি ভুল হয়। আধুনিক রেল- 
গাড়ীর এঞ্জিনে গাড়ী টানার উদ্বত্ব শক্তির অনেকট! ব্রেক চালানে!, গাড়ী- 
গুলিকে গরম বা! ঠাণ্ডা রাখা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত এমন কল্পন! 
করা চলে না যে; &ঁ শক্তির সাহায্যে এঞ্জিনটির নিজেরই উৎকর্ষ সাধিত হইতে 
পারে। কিন্তু দেহমনধারী জীবের বেলায় খেল! ঠিক সেই ধরণের কার্য্যই 
করিয়া থাকে। শিশু প্রথমে বিছানায় শুইয়! হাত পা আঙুল নাড়ে, পরে দৌড়" 
দৌড়ি করে, আরও পরে খেলার মাঠে প্রচলিত ক্রীড়াদিতে যোগ দেয়। এই 
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৬৬ . শিক্ষাতত্ব 
গকল খেলার দ্বার! শিশু ক্রমশঃ নিজের দেহকে বশে আনে এবং উহার শক্তি 
যখাসত্বব বদ্ধিত করে। আবার খেলার সাহায্যে সে নিজ বুদ্ধি প্রতিতার 
উদ্মে ও উৎকর্ষ সাধন করে। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রধানতঃ কোন্‌ বিষয়ে 
তাহার, আগ্রহ হইবে, অনেক সময়ে খেলার তিতর দিয়া সে তাহার ষন্ধান 
পায়। সর্ধোপরি ইহাও আমর! জানি যে, পুরাকালে শ্রীকদের জীবন ও 
রীতিনীতির আদর্শ যেমন বিরাট জ্রীড়া ও অনুষ্ঠানক্রিয়াগুলির সাহায্যে পুষ্ট ও 
প্রসারিত হুইত, ভারতে ক্ষত্রিয়সস্তানগণ যুদ্ধের ক্রীড়া ও অস্থশীলন দ্বারা! 
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করিতেন, তেমনই এখনকার দিনেও বু 
বালফের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানতঃ কৈশোরের দলবদ্ধ 
জ্রীড়াগুলিরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এবং এ কথ! ক্রমশঃ বালিকাদের 
বেলায়ও সত্য হইয়া উঠিতেছে। 

এই সমস্ত পরিচিত ব্যাপারে এই একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বুঝ! যায় যে 
প্রাণীর খেলার ক্ষেত্রেও তাহার অবাধ ও দ্বতংশ্ফ৪্ ক্রিয়ার নিয়মটি খাটিবে ; 
উহা! প্রাণীর ক্রীড়ার বেলায়ও যদি প্রতিকুল অবস্থার দ্বারা রুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত 
না হয়, তাহা হইলে উহার ফলে গঠনের সমগ্রতা, বা অভিব্যঞ্জকত৷ (তৃতীয় 
অধ্যায় ভ্রষ্টব্য ), অথব। বহুত্বের মধ্যে একত্ব সাধনের পূর্ণতর সাফল্যই সাধিত 
হইবে। ইহা হইতে এই ধারণাই হয় যে প্রকৃতিদেবী প্রাণীর শৈশবের 
অতিরিক্ত শক্তি নিধ্বিদ্নে বাহির করিয়! দিবার জন্যই শুধু খেলার স্থষ্টি করেন 
নাই, প্রাণীকে জীবনের কঠিনতর ব্যাপারের জন্ত প্রস্তুত করার উদ্দেশ্তে সেই 
শক্তির সন্ধ্যবহার করাও খেলার কার্য্য। 

খেলা যে প্রাণীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই মতবাদ গঠন ও সমর্থন করেন 
কার্ল গুল (801 0200৪ )। গৃ,সের মতবাদে দুইটি যুক্তি আছে। প্রধানত: 
তিনি বলেন যে, ক্রীড়া সেই সমস্ত জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাহাদের জন্মকালে 
এতখানি পরিণত অবস্থা থাকে না যে মাতাপিতার সাহায্য ও যত্ব ব্যতিরেকে 
উহার! জগতের বাধাবিদ্বের সম্মুবীন হইতে পারে । যেমন কুকুরছানা! জন্মের 
সময় থাকে দৃষ্টিহীন, অসহায়, সে কয়েকমাস শুধু খেলিয়াই কাটায়, কিন্ত 
কুকুটশাবক জন্মের কয়েক মুহূর্ত পরেই চাউলের দানা বা পোকা খুঁটিয়া! খাইতে 
পারে, তাই প্রথম হইতেই তাহার আচরণে কতখানি গাভীর্ধ্য। বিতীয়তঃ, গা 


খেল! ৬৭ 


আমাদের লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন যে, প্রাধী খেল! করিবার সময়ে নিজ 
ভবিষ্যত জীবনের পরিণত ক্রিয়াকলাপই সর্ধদ! ক্রীড়াচ্ছলে অনুকরণ করে। 
বিড়ালছান! পরে যে ভাবে ইঁছুর শিকার করিবে, সেইভাবে এক পশমের বল 
লইয়া! খেলে । কুকুরছান! ভবিষ্যতে যেক্সপ শত্রুকে তাড়! করিবে বা শত্রুকে 
এড়াইবে, শৈশবে অন্ত কুকুরছানার সহিত সেইরূপ খেলা করে। এই 
ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের ব্যাখ্যাও সহজ হুইয়! পড়ে। অর্থাৎ 
উচ্চতর প্রাণীদের অল্পবয়সে খেলা উহাদের জীবনসংগ্রামে খুসজ্জিত করিয়া 
তোলারই জীববিদ্যাসঙ্গত (101£1081) কৌশল । এইজন্য গুস বলিলেন যে 
প্রাণী যতদিন ছোট থাকে, ততদিন খেলে, এ বলিলে ঠিক হয় না। বরং 
বিপরীতভাবে বল! উচিত যে, প্রাণীর পক্ষে যতদিন খেল! করিবার এবং 
খেলার দ্বার! পুর্ণ জীবনের কঠিন কর্তব্য পালন শিক্ষা করার প্রয়োজন থাকে, 
তাহার শৈশবও ততদিনই স্থায়ী হয়। 

শিশুর খেলায় এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করার পক্ষে কোন অসুবিধা! নাই। 
ছোট মেয়ের পুতুলের প্রতি টান দেখা যায়। খেলার মধ্যে যে পরিণত জীবনের 
গুরুতর কর্তব্যের সুম্পষ্ট পূর্বাভাস থাকে; তাহার ইহা অতি সুন্দর দৃষ্টাস্ত। 
তাহ! ছাড়! স্বদেশের সর্বজাতির মধ্যেই যে সমস্ত খেলার ব্যাপক ও নিয়মিত 
প্রচলন রহিয়াছে, সে সবেরও এই একই অর্থ করা যায়। কিন্ত সকল মানসিক 
ব্যাপারের ন্যায় খেলার সম্পর্কেও মানুষ ও ইতর প্রাণীর বেলায় এক গুরুতর 
প্রভেদ আছে। ইতর প্রাণীদের ভবিষ্যত জীবনের ক্রিয়ার সংখ্যা অপেক্ষা 
কত কম এবং তাহাদের বূপও অনেকটা নির্দিষ্ট । লেইজন্য এক এক জাতির 
প্রাণীর খেলাও একই ধরণের, উহাতে বৈচিত্র্য বেশী দেখা যায় না। 
অপর পক্ষে, মানবশিশুর ভবিষ্যত জীবন অনেকটা অনিদ্দিষ্ট থাকে । সেই 
জন্য প্রকৃতির বিধান এই যে, ইতর প্রাণীর শাবক যে সমস্ত ক্রিয়া ভবিষ্যতে 
সত্যই করিবে, খেলার সময়ে সে সেইগুলির মহল! করে| কিন্ত মানবশিশ্ু 
খুব ছোটবেল! হইতেই সব রকম ভঙ্গী অভ্যাস করে এবং অসংখ্য ক্রি 
অন্করণ ও উত্তাবন করে। এইভাবে একটু বড় হইলে সে খেলাহুলে কখনও 
হয় বিমান চালক, কখনও বা নাবিক, ডাকহরকরা+ শিকারী বা এমনই বিচিত্র 
আর কিছু। শৈশবে অনবরত যে মনভুলান বিশ্বাসের (20889-19615359 ) 


৬৮ : শিক্ষাতত্ব - . 
চেষ্টা সর্বত্র দেখা! যায়, তাহার জীববিষ্ভাসঙগত কারণও এইভাবে পাওয়া, 
যাইতে পারে। 

কুতরাং গৃসের মতে প্রাণীজীবনে খেলায় আছে ভবিষ্যৎ জীরনের 
পূর্বাভাস । ষ্ট্যান্লী হল (9815 77511 ) আর এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঘে, 
অধিকাংশ স্বলে খেলাকে অতীতের স্মৃতি মনে করিলে আরও সঙ্গত হয়। 
ভাহার মতে প্রাণীমাত্রের জীবনের ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (25080)160- 
18102 ) দৃষ্ট হয়, শৈশবের খেলাও তাহারই একটি অংশ। যেমন নয় 
বখসরের বালক কল্পিত শিকার ও রক্তপাতের খেলায় মত্ত থাকে। তাহার 
থর্বকায় দেহের স্যায় সেই খেলাটিও জাতির ক্রমপরিণতির ইতিহাসের অতীত, 
অরণ্যচারী, ক্ষুদ্রকায় অবস্থার সাময়িক অভিব্যক্তি । যেমন বেঙাচির লেজের 
কোনও দরকার বেঙের নাই, তেমনি জাতির ক্রমবিকাশের এই সমস্ত ঘটনারও 
€ অর্থাৎ যেগুলি খেলায় প্রকাশ পায়) পরিণত জীবনে কোনও প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজন থাকে না| হুল বলেন যে তাহা হইলেও ন্বাতাবিকভাবে পূর্ণাবস্থায় 
উপনীত হইতে গেলে এগুলির শ্বল্নকালের জন্ত আসার প্রয়োজন আছে । যেমন 
বেঙাচি ভদ্র বেঙে পরিণত হওয়ার পূর্বে তাহার লেজ স্ষ্টি হওয়! দরকার । 

সুতরাং এই মতবাদ অন্গসারে শৈশবের খেলা এইভাবে জাতির অতীত 
জীবনের এমন অবস্থাসমূহ প্মরণীয় করিয়া রাখে, যেগুলি ভুলিয়া গেলেই ভাল 
হইত। জীববিদ্ার দিক হইতে ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ষ্র্যানলী হল 
বলেন যে এগুলি অনেক সময়েই বিরেচক (086:8710 ) হিসাবে কাজ করে, 
অর্থাৎ আমাদের আদিম, স্কুল ও বুত্তিগুলির পরিবর্তন ঘটাইয়! উহাদের স্ুুসভ্য 
রূপ দেয়। মানুষ তাহার পূর্ব নিষ্ঠুরতা ও পাপাচরণের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ 
ছাড়িতে পারে না, তাই খেলার ছলে উহাদের বিরেচন সাধিত হয়, ও উহাদের 
অনিষ্টকারিতা! দূর হইয়। বৃত্তিগুলি নৈতিক প্রেরণায় রূপান্তরিত হয় ] 

একথা বলা অসঙ্গত হইবে ন! যে উল্লিখিত দুইটি মতবাদ পরম্পরের 
পরিপূরক, বিপরীত নহে । অর্থাৎ এ কথা যেমন সত্য যে স্বত:স্ফ্ত খেলায় 
প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তেমনি ইহাও সত্য যে জাতির 
অতীত ইতিহাস প্রত্যেক মাহুষের জীবনে পুনজ্জাবিত হওয়ার কারণ এই যে 
বর্তমানেও মান্থষের পরিণত জীবনের পক্ষে উহার প্রত্যক্ষ মূল্য আছে। 


খেজ। ৬৯ 


তাহা হইলে আমর! ছুইটি মতবাদফেই ষে ক্ষেত্রে যেটি খাটে সেইভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারি। .যেমন, নৃত্য বা! দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি যে সমস্ত খেলার মুল 
বস্তু শারীরিক ক্রিয়া! বা অঙ্গচালনা, সেখানে হলের ভবিষ্যত জীবনের জন্য 
প্রস্তুতির মতবাদটি বড়ই ম্বিধাজনক | তিনি যে বলিয়াছেন শারীরিক 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বংশগতির ম্পষ্টতম অভিব্যক্তি খেলায় পাওয়া! যায়, সে কথাটি 
এখানে বিশেষভাবে সহায়ক | ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে আধুনিক 
মানুষ ধরার্বাধা ব্যায়ামের পরিবর্তে যদি নৃত্য ও অতিনয়ের চর্চা করে, তাহা 
হইলে যে তাহার আনন্দের মাত্র! বৃদ্ধি পায়, শুধু তাহাই নয়। শরীরকে আয়ত্ত 
করিবার যে প্রণালী সে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে, তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অন্থশীলন এই ভাবে হয়। পক্ষান্তরে, যে ক্ষেত্রে খেলায় শরীরের 
চেয়ে বুদ্ধির প্রয়োগ বেশী, সে ক্ষেত্রে গসের শিক্ষার অতীতের পুনরাবৃত্তি 
সম্পর্কিত মতবাদটি অধিক উপযোগী, আর শিক্ষার দিক হইতেও বেশী 
মূল্যবান, তাহ! পরে দেখ! যাইবে । 
খেলাকে অতিরিক্ত শক্তি নির্গত করিবার পন্থ! যে মতবাদে বল! হইয়াছে, 
তাহ। শুনিতে ভাল লাগিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎভাবে প্রয়োগ করা 
যায় না। যেমন ধর! যায় যে, একতাবে পথ চলিয়া শিশুর যখন পায়ে ব্যথ৷ 
হইয়! গিয়াছে, তখন সে লুকোচুরী খেলিতে পাইলে সে কথা তুলিয়া যায়। 
অথব! লোকে কাজ করিয়! ক্লান্ত হইয়! পড়িলে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ডস্‌ ব! 
টেনিস খেলিবার পর নৃতন উদ্ঘম লইয়া কাজে লাগে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত শক্তি বাহির করিয়া দেওয়! খেলার উদ্দেশ্ঠ নহে, 
খেলার দ্বার! প্রাণীর মধ্যে নৃতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে । ইহার ব্যাখ্যা 
স্বরূপ সচরাচর বলা হয় এই ধরণের যে খেলায় বিনোদন (507:8961010 ) 
হয়, অর্থাৎ ক্লান্তি দূর হইয়া নৃতন শক্তি আসে, তাহাতে স্বাযুমণ্ডলীর অব্যবহৃত 
ংশগুলি হইতে শক্তির সঞ্চার হয়। আর সেই অবসরে ক্লাস্ত অংশগুলিতে 
ব্যবহারজনিত যে সব রাসায়নিক বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি দূর হইয়া 
উপস্থিতি অর্থাৎ দেহের ম্বাতাবিক ক্ষয়পুরণের ব্যবস্থা (80৪১০1879) দ্বারা 
তাহাদের ক্ষতিপূরণ হয়। উপরের উদ্বাহরণগুলি, বিশেষতঃ প্রথমটি হইতে 
বুঝা যায় যে এই ব্যাখ্যা! যথেষ্ট নহে। কারণ খেলার প্রতাবে শিশু ইতিপূর্বে 


ও | | শিক্ষাতত্ব 


যে কয়া অবসন্ন হইয়া হিল, নেই জিরাই বে নে চালাই 
যাইতেছে ভাহা! নহে, উহাতে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। 

মটনাবিষ্তা ও শিক্ষার বিষয়ে উইলিয়াম ম্যাকডুগাল ( ড/2117529. 24০. 
80088]] ) যে সকল গভীর ও হন্দর তথ্য দান করিয়াছেন, মনে হয় যে 
তাহারই মধ্যে ইহার আরও উপযোগী ব্যাখ্যা মিলিবে। ক্লান্তি সন্ধে একটি 
মুলিখিত নিবন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দিয়! তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা কোনও 
একটি কার্যে যে পরিমাগ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা! এ কার্ষ্যে 
আমাদের যেটুকু অংশ এ কার্ধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত আছে, তাহারই 
শক্িটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তির সহিত অন্তান্ত অংশের . 
শক্তিও যুক্ত হয়, তাহা! না হইলে অনেক দীর্ঘকালব্যাপী একটানা পরিশ্রমের 
কারণ বুঝা যায় না । এই অতিরিক্ত শক্তির উৎপত্তি হয় সহজাত প্রবৃত্তি- 
সমুহের ( 7086100069 ) মধ্যে, যেগুলি মান্য ও পণ্ড উভয়েরই ক্রিয়ার প্রধান: 
উৎস € ঘাণশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। পূর্ববিত বিনোদনের খেলা (26507986159 
01) ) ম্যাকৃডুগালের বণিত দৃষ্টাস্তের অহুবন্ধপ, এ কথা বলা! যায়। অর্থাৎ, 
একটি কার্য্য করিবার সময়ে উহার নিজন্ব প্রেরণাটির শক্তি যদি পর্য্যাগ্ত না 
হয় তবে উহার চেয়ে বৃহত্তর বংশগত মানসিক রেখাসমন্য় (91091- 
007273163 ) অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত শক্তির দ্বার! কার্যটি সম্পন্ন হইবে। 
যেমন নদীপথে বেড়াইতে গিয়া যে শ্রম হইল, তাহা বন্ধুগণের শ্রীতিকর 
সংসর্গ হইতে যে নৃতন শক্তি আসিল, তাহার দ্বারা আনন্দে সহ করা গেল | 
তেমনই যে বালক শ্রেণীতে সব চেয়ে পিছনে পড়িয়৷ থাকে; সে বিতর্কসতায় 
বা আবৃত্ি প্রতিযোগিতায় নিজের নি মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বহু 
পরিশ্রম করিতে পারে ।/ 

বিদ্যালয়ে যে সব খেলাধুলার প্রচন আছে, সেগুলিকে সচরাচর 
বিনোদনের খেল! বলা হয়। এই শ্রেণীর খেলার যে সার্থকতার উল্লেখ 
আগে করা হইয়াছে, এগুলিরও যে তাহা আছে, সে কথা শ্বীকার .করা যায়। 
কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথমতঃ, এগুলি অনেক সময়েই অতিরিক্ত শক্তি 
নিগমনের কার্যে লাগে । দ্বিতীয়তঃ, এগুলির এমন আর একটি ক্রিয়া! প্রায়ই 
দেখা যায় যাহা! এই অতিরিক্ত শক্তি নির্গমন অথবা বিনোদন উভয় হইতে 


খেল। গঠ. 
বিতিন্ন, এই ক্রিয়াফে বলা যায় বিশ্রাম (7918586102 ) | জীববিষ্ভার দিক 
হইতে ইহার তাৎপর্য কি বুঝিতে গেলে প্রথমেই আমাদের ফুটবলখেলা, 
নৃত্য, শিকার, মাছধরা ইত্যাদি খেল! ও সখের আসল রূপ কি, তাহা লক্ষ্য 
করা দরকার ৷ কাল্পনিক উদ্ভাবিত খেলার সহিত ইহাদের প্রত্দ রহিয়াছে । 
কারণ, এই খেলাগুলির মধ্যে প্রথম ছুইটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়মাবলী 
দ্বারা চালিত; আর শেষোক্ত ছুইটিকে পূর্বোল্লিখিত হলের মতবাদ অনুযায়ী 
আদিম মনোবৃত্তির অভিব্যক্তিনূপে সহজেই গণ্য করা যায়। সুতরাং সবগুলিই 
জীবন্বভাবের অতি গতীর অংশোদ্ভূত বৃত্তি দ্বার! চালিত হইতেছে। অর্থাৎ 
খেল! ও সখের মুলে যে এবণাসমৃহ থাকে, সেগুলি দৃঢ়ভাবে সঙ্নিবন্ধ 
(০0801108650 ) হয়। তাহা ছাড়! এগুলির উৎপত্তিও অনেক স্থলে থুব 
প্রাচীন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় কেন এই ধরণের খেলার সাহায্যে 
অতিরিক্ত শক্তি নির্গমনের কাজটি এত সহজে হয়। আরও বুঝা যাইবে যে 
বয়স্ক ও তরুণ সকলেই কেন এই খেলায় বিশ্রামস্খ পায়। ব্যবসায় বা অন্য 
কোনও বৃত্তির লোকের দৈনন্দিন কার্যে, বিশেষতঃ আধুনিক দুসত্য. সমাজে, 
দেহে মনে অত্যধিক চাপ পড়ে । এ জগ্য অতি জটিল এষণাসজ্ঘের ক্রিয়া ও 
পরিপোষণ আবশ্তক হয়। তাই মাঝে মাঝে মান্য বিশ্রাম পাইবার জন্ত 
নিজের জীবনযাত্রা সরল !করিতে চায় | সেই জন্য বৈচিত্র্য হিসাবে যে সব 
ক্রিয়ায় কম জটিল ও দৃঢ়তাবে সঙ্গিবদ্ধ এবশাবলীর প্রয়োজন হয়, তেমনই 
কাধ্য সে বাছিয়! লয়। খেল! ও সখেই উহা পাওয়! যায়। তাই সে অফিস 
ছাড়িয়! টেনিসের মাঠে চলিয়া যায়, আইনব্যবসায়ের কর্তব্য শেষ হইলে 
গ্রামে নির্জন নদীর ধারে মাছ ধরিতে বসে। এই হেতুই বিগ্ভালয়ের ছাত্র 
শ্রেণীশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়া কখন খেলার মাঠে বা 
নদীতীরে পৌছিতে পারিবে, সেই মুহুর্তের আশায় বসিয়! থাকে । 
শিশুর সবল ও শ্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্চ খেলার প্রচুর জুষোগ থাকা 
প্রয়োজন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুবিদ্ালয়ে ( 7:92: 
9000] ) শিশুর! অবাধ, সাবলীলভাবে খেল! করির! বহুক্ষণ কাটায়। 
মনোযোগী শিক্ষকের! সেখানে লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই খেলা অনেক সময়ে 
ফ্রয়েড বণিত অন্থকর্ষা পুণর্বত্ির (29081600-00200015100, ) আকার 
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গ্রহণ করিয়। থাকে (ব্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। ইহার ছুইটি উদাহরণ দেওয়া, 
যাইতেছে। চার কৎসরের একটি মেয়ে প্রত্যহ গ্নানের সময় এত ঠেঁচামেটি 
আপত্তি করিত যে তাহার মাতা অস্থির এবং পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া 
উঠিত।: অনেক সময় তাহাকে স্নান করানই যাইত না। শিশুবিদ্যালয়ে 
তান্তি হওয়ার পর দেখ! গেল যে তাহার একমাত্র খেলা পুতুলকে স্নান করান, 
উহার চুল ভিজান ও মুছান। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই শিশুর মাতা 
দ্বপ্তিলাছ করিয়া যখন শিক্ষয়িত্রীদের ধন্যবাদ দিতে আদিলেন, তখন বুঝা 
গেল যে তাহাদের চেষ্টায় নয়, মেয়েটির শ্বনির্বাচিত খেলার গুণেই স্নানের 
যাহা কিছু কষ্ট দূর হইয়াছে ; এখন সে স্নান করিতে ভালবাসে । আর একটি 
মেয়ে, 'তাহারও বয়স চার বৎসর, তাহার সমস্ত! ছিল আরও কঠিন। 
তাহার এক বিশ্রী অত্যাস ছিল যে সে খুব ছোট শিশুদের উপরে বাীপাইয়া 
পড়িয়া এত জোরে তাহাদের জড়াইয়া ধরিত যে তাহারা কাদিয়! উঠিত। 
তখন মেয়েটি তাহাদের চোখ ভীষণ জোরে টিপিয়া মুছিয়! দিত। কিন্ত 
একদিন থেলাঘরে একটি খেলার ঝাড় ও বালতি তাহার নজরে পড়িল । 
তখন হইতে সেগুলি লইয়া! মেঝের জল পরিফ্ার করিতে ও মুছিতেই তাহার 
বহুক্ষণ কাটিতে লাগিল। নিজের মনের মত এই কার্য্যটি পাওয়ার ফলে 
আর সে বড় একটা ছোট ছেলেদের আঘাত করিবার বা চোখ টিপিবার চেষ্টা 
করিত ন1। 

ইহা! খুবই স্বাভাবিক যে শিশুবিগ্যালয়ের স্থির, আনন্দময় প্রতাবে, খেলার 
নানাবিধ উপকরণের প্রাচুষ্যেঃ শিশুর স্বনির্বাচিত ক্রিয়ার সাহায্যে কোনও. 

মনাসরমীক্ষণকারীরা ভাহাদে ডাহাদের নিজস্ব পন্ধতি শিকুদের : ক প্রয়োগ করার 
বেলায় কিন্ত এখানেই ক্ষান্ত ক্ষান্ত হন নাই। তাহার! শিশুর অন্বাতাবিকতার 
(80007751165 ) মূলগত কারণ অস্সন্ধান_ করিতে যান; এবং সে জন্য 
এমন সব তথ্য তাহার! আবিষ্কার করেন, যে করেন, যে তাহাদের সমালোচকের! ব কখনও 
ফখনও মনে করেন যে সেগুলি ভিত্তিহীন । 

বিষয়টি এবারে অন্ত আর এক দিক হইতে আলোচন! কর! যাক। 
অভিজ্ঞতা! হিসাবে? ' অর্থাৎ যে খেলে, তাহার অনুভূতির দিক দিয়া খেলার 


খেলা চু] 


বিশেষত্ব কি? এ প্রশ্নটির এই উত্তর প্রায়ই দেওয়। হয় যে, খেল! ক্রিয়াট 
নিজের জন্যই সাধিত হয়, উহার ফলকে কোনও মূল্য দেওয়া হয় না । খেল! 
ও কাজের মধ্যে প্রতেদটিও এইভাবেই দেখান হয়; যাহাকে আমরা কাজ 
বলি, সে ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি উহার বহিভূতি কোনও ফলের আশায় সম্পন্ন হুইয়। 
থাকে । এ কথায় কিছু সত্যতা আছে মানিতে হইবে । বয়স্ক মা্ছষ নিজের 
খেলা! ও কাজের মধ্যে এমন পার্থক্য প্রায়ই করিয়া থাকে, এমন কি ছোট 
শিশুদের মনেও এইরূপ এক ধারণা অস্পষ্টতাবে থাকিতে পারে। যেমন, 
কোনও এক বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ বলেন যে তাহার! বিদ্যালয়ে কাজ ও 
খেলার মধ্যে খুব ধরাবাধা প্রতেদ রাখিতে চান না । শুধু এইটুকুই পার্থক্য 
থাকিবে যে, শ্রেণীকক্ষের পড়াশুনার বেলায় কাজের একটা নির্দিষ্ট মান রাখা 
প্রয়োজন হইবে, কিন্তু খেলার মাঠে তাহা হইবে না। 

এ কথাটি সারগর্ভও গুরুত্বপূর্ণও বটে, কিন্ত ইহা হইতে কোনও সাধারণ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। অস্ততঃ যাহারা 
খেলে, তাহার! সর্বদ! একথা মনে করে না যে খেলার শুধু খেল! ছাড়! আর 
কোনও সার্থকতা নাই। বিদ্যালয়ে শুধু বালকেরা নহে, শিক্ষকেরাও মনে 
করেন যে কাজের ন্যায় খেলারও স্বকীয় ক্রিয়াবহিভূতি মূল্য আছে। খেলার 
দ্বার! লক্ষ্য ও শৃঙ্খলাযুক্ত প্রচেষ্টার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সব কথা মনে 
করিয়া ব্র্যাভলী (728155 ) বলেন যে মনোবিগ্যার দৃষ্টিতে খেলা ও কাজের 
সম্পূর্ণ প্রভেদ নির্দেশ করা সম্ভব নহে । তাহ! হইলে এই ছুইটি ক্রিয়ার শ্বব্ধপ 
কি? এ সম্পর্কেও ব্র্যাডলীর মত অন্কুসরণ কর! ভাল। তিনি বলেন যে 
আমাদের সকল ক্রিয়ার মধ্যে দুইটি বস্ত্র বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে এবং 
ইহাদের মাত্রার তারতম্যের উপরই ক্রিয়াটির মানসিক প্রভাব নির্ভর করে। 
ইহাদের একটি হইল কর্তার উপর বাহ্‌ বাধ্যবাধকতার প্রভাব, দ্বিতীয়টি তাহার 
ক্রিয়ার অবাধ স্বাধীনতা | এ দুইটির প্রতেদ যে কোনও ক্রয়! বিশ্লেষণ 
করিলেই বুঝা যাইবে । যেমন, আহার্য্য গ্রহণ কাধ্যটি বাধ্যতামূলক | প্রকৃতির 
বিধান যে খাইতেই হইবে, না খাইয়া! কেহ কীচিয়া থাকিতে পারিবে না। 
কিন্ত তবু এ বিধানের মধ্যে অন্ততঃ অল্পসংখ্যক লোকেরও এই স্বাধীনতা আছে 
যে, তাহার] কি খাইবেন এবং কি ভাবে খাইবেন, তাহ! নিজে স্থির করিয়! 
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লইতে পারেন। আমর! আরামে ঘরে বসিয়া সাদামিধা আহার্য্েও ক্ষুধা 
মিটাইতে পারি, অথবা! আড়ম্বর সহকারে উৎকৃষ্ট ভোজনশালায় গিয়! প্রকাণ্ড 
তোজও থাইতে পারি। এ সম্পর্কে অবশ্ঠ ব্যক্তি অন্থসারে স্বাধীনতা ও 
বাধ্যবাধকতার মাত্রার প্রতেদ হইয়! থাকে। ধনীর তোজে হয়ত এমন ব্য 
থাকিতে পারেন ধাহার সাদাসিধা আহারবিহারের প্রতিই ঝৌক। বিলাস- 
ব্যসনের প্রতি তাহাদের রুচি নাই, তথাপি অবস্থাচক্রে বাধ্য ছইয়! ভাহাদের 
এইরূপ ভোজনের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছে । 

এই উদাহরণে বাহ বাধ্যবাধকতার মাত্রা চরম । আমি এখানে এইভাবে 
না| খাইলেও কোথাও কোনরূপে তোজন আমাকে করিতেই হুইবে। কিন্তু অন্ত 
অনেক ক্রিয়্ায় এমন চরম বাধ্যবাধকতা নাই । যেমন আমি যদি ফুটবল বা 
ব্রিজ খেলি, আমাকে খেলার নিয়ম মানিতে হইবে বটে, কিন্ত নিজেকে সে 
বিধানের মধ্যে আনা বা না আনা! আমার শ্বেচ্ছাধীন। আমি এ বিধান হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্ত আদৌ না! খেলিতে পারি, অথবা আমার সঙ্গীদের নৃতন 
অন্ত এক নিয়মাবলী অন্ক্যায়ী খেলিতে সম্মত করিতে পারি। কিন্ত আমি যদি 
বিধিমত খেলিতে চাই, তাহা! হইলে খেলার মধ্যে আক্রমণ, আত্মরক্ষা! ও 
ব্রীড়াকৌশল সম্পকিত নিয়মাবলী এবং আমার প্রতিপক্ষের নৈপুণ্য, এগুলির 
দ্বারা আমার খেলার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হইবে । তেমনই, আমি যদি 
সেক্সপীয়রের নাটকে হামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতে চাইঃ তবে কবির 
কথাগুলি অনুসরণ করা আমার পক্ষে বাধ্যবাধক হইবে, আর উহার ব্যাখ্য। 
করার মধ্যেই আমার স্বতঃম্ফর্তৃতা বা! স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকিবে । 

সুতরাং কাজ ও খেলার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য করিবার বাধ! কোথায়, তাহা! 
এখন দেখা যাইতেছে । কর্তা যখন কোনও ক্রিয়! ইচ্ছান্যায়ী করিতে পারেন 
বা বন্ধ করিতে পারেন, অথবা পছন্দমত উহার বিধিপদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া 
লইতে পারেন, তখনই তাহার কাছে উহা! খেল! । কিন্তু যদি অনিবাধ্য কারণে 
কিংব! কর্তব্য বা জীবিকার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া করিতে 
হয়, তবেই তিনি উহাকে কাজ মনে করিবেন । কারণ প্রথম ক্রিয়াটি অবাধ 
স্বতন্ছ্ততা বারা চালিত হইতেছে, কিন্তু শেবেরটিতে বাধ্যতামুলক বিধান 
দ্বারা শ্বতঃস্কর্ভতা ব্যাহত হইতেছে । কিন্তু যেখানেই আমাদের ব্বতঃস্ফ ভরত] 
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এই বাধ্যবাধক ভাবকে জয় করিতে পারে, সেখানেই, ক্রিয়াটিকে কাজ ব| 
খেলা, যে নামেই অভিহিত করি না কেন, অভিজ্ঞতার দিক হইতে ক্রিয়াটিতে 
খেলারই গুণ থাকিবে । এপ্ধূপ ক্ষেত্রে কর্তীর মনে খেলা ও কাজ এক এবং 
পার্থক্যহীন হইবে । যেমন, আমি যদি দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, সুযোগ্য শিক্ষক বা 
কুশলী শল্যচিকিৎসক হই, তবে আমার কাজে আমি খেলার আনন্দই পাইব। 
কিন্ত আবার যদি আমার বৃত্তিতে আমার নৈপুণ্য ন! থাকে, তবে উহা আমার 
পক্ষে দুর্বহ তার মনে হইবে । এক কথায় খাহারই সহজ নৈপুণ্যে নিজের 
কাজটি করিবার শক্তি আছে, সে কাজ করিয়া যিনি আনন্দ পান, তাহার পক্ষে 
সেই কাজ খেলা মনে হয়| 

অনেক তাষাতেই সঙ্গীত ও নাট্যশিল্পের সম্পর্কে খেলা! কথাটির ব্যবহার 
দেখা যায়। ইহাকে ভিত্তি করিয়! অনেক মনীষী, প্রধানতঃ জার্মান কবি 
শিলার (9০81119:) এমন একটি মতবাদ গঠন করিয়াছেন যাহা শিল্পকলার 
সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কর! যায়। শিল্পের সহিত খেলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা 
বলিলে শিল্পীর পরিশ্রমের অমর্যাদা! করা হয় না । উভয়ের প্রত সাদৃশ্য এই 
যে শ্বত:স্কর্ভতার আনন্দময় ব্যঞ্জনাই খেলার স্যার শিল্পকলারও প্রাণবন্ত । এমন 
কি যখন কবিতার মধ্যে কবি নিজ দুঃখকর অভিজ্ঞতাকে ব্ধূপায়িত করেন, সে 
ক্ষেত্রেও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ছুঃখকে পবিত্র ও মহৎ দ্ধূপদান করিয়া 
প্রচুর বিশুদ্ধ আনন্দ তিনি পান। আবার খেলার সহিত শিল্পকলার আর 
একটি সম্পর্ক আছে এই যে ইহার মধ্যেও শক্তিকে সংযত আকারে প্রকাশ 
হইতে দেখা যায়। অবশ্ঠ এ ক্ষেত্রে উহার মর্যাদা ও মূল্য খেলার চেয়ে উচ্চ 
স্তরের। সুদক্ষ টেনিস খেলোয়াড় শুধু দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই আনন্দ 
পান না,.খেলার নিয়মানুযায়ী হ্বশৃঙ্খল ভঙ্গীতেও তাহার শক্তি প্রকাশ করেন। 
তেমনই চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি নিজ প্রতিতা৷ সার্থক আকারে 
সাফল্য সহকারে প্রকাশ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং শ্টিলারের 
এই সারবান্‌ উক্তি আমরা মানিয়! লইতে পারি যে, জাতির খেলার বৈশিষ্ট্য 
দ্বারা উহার শিল্পকলার গণ ও মূল্য বুঝা যাইবে । 

পুর্ব অধ্যায়ে আহ্মষ্ঠানিক উৎসব সম্বন্ধে যে কথা বল! গিয়াছে, তাহার 
সহিত শ্তিলারের মতবাদের সম্পর্ক কি, তাহা! পাঠক মনে চিস্তা করিয়! 


৬ শিক্ষাতস্ব 
দেখিলে তাল হয়। এখন আর একটি কথ! এই যে, শিলার বিশুদ্ধ কল! 
সম্বঘ্ধে যাহা! বলিয়াছেন, অনেকটা সেই ধরণের যুক্তি অন্তান্ত আধুনিক 
লেখক কারুকার্য্যের (915668005181)10 ) সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে কারুকার্য্যে সৌন্বধ্্যস্থপ্টিও খেলারই মত, কারণ কারুকার 
গঠনকৌশলে দক্ষতা লাভ করিয়া যখন সহজে উহা প্রয়োগ করিতে পারেন, 
তখন তাহার আনন্দের সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি তাহার হুষ্টির সৌন্দর্যের মধ্য দিয় 
দেখা যায়। আদিম মানবজাতির শিল্পীগণ যে সকল কারুশিল্লে তাহাদের 
প্রতিভ৷ নিয়োগ করিয়াছিলেন, যেমন পাথরের অস্ত্র বা মাটির বাসন তৈয়ারী, 
তাহার প্রথম ক্রমোন্নতি কিন্ূপে হইয়াছিল, তাহ। চিস্ত/ করিয়া দেখা যাক। 
এই ছ্িনিবগুলির প্রথম আবিষ্কারে অসাধারণ স্থ্টিপ্রতিভার প্রয়োজন 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই? কিস্ত সে শক্তি যতই বিরাট হউক ন1 কেন, সে সময়ে 
কোননধপে শুধু জিনিষগুলি গড়িয়া! তুলিবার সমন্তাটিতেই তাহার সবটুকু 
প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। প্রথম তৈয়ারী বর্শার গুণ ছিল শুধু হিংস্র জন্ত 
বা শত্রুর দেহ বিদ্ধ করা, প্রথম বাসনগুলি শুধু জল রাখ! আর তাপ প্রতিরোধ 
করিবার সামগ্রীই ছিল। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের পর যখন শিল্পীর নৈপুণ্য 
জন্মিল, উপকরণগুলিও আয়ত্বের মধ্যে আসিল, তখন কোনরূপে কার্যযটি 
সমাধা করায় ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির প্রয়োজন হইতে লাগিল, 
অন্যদিকে লাগাইবার জন্য আরও শক্তি অবশিষ্ট রহিল । ধরা যাক যে শিল্পী 
তাহার কার্যে আনন্দ পাইতেন, তাহার অন্তরের প্রেরণাও ছিল তুমহান, 
সুতরাং এই অতিরিক্ত শক্তি যে কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য ব্ূপায়িত হইবে, 
তাহাতে ভুল নাই। উল্লিখিত মতবাদে এই কথ! বল! হয়। তখন পাথরের 
অস্ত্র, মাটির বাসন শুধু কাজের জিনিষ মাত্র রহিল না, তাহাতে সৌন্দর্য্যের 
সঞ্চার হইল । 

সৌন্ধর্য্যবোধ শিক্ষার পক্ষে এই মতবাদের সমধিক গুরুত্ব আছে। ইহা 
হইতে বুঝা! যায় যে, দৌন্বধ্যস্থপ্টির ক্ষমতা যে বিধাত| কুপণের মত মাত্র 
কয়েকটি ভাগ্যবান ব্যক্তিকে দিয়াছেন, তাহা নহে। যেমন সকলেই অস্ক 
শিখিতে পারে, তেমনই সৌন্দধ্যস্থ্টির উৎকর্ষ সাধন করাও সব মাহৃষের 
পক্ষেই সম্ভব; যদিও অবশ্যু অন্তান্টা সমস্ত শক্তির মত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে 
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ইহার তারতম্য আছে। যে অবস্থার মধ্যে থাকিলে শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ 
হয়ঃ তেমনই অবস্থায় রাখিয়া ছেলেমেয়েদের স্ষ্টি করিবার সুযোগ দেওয়া 
দরকার। তাহাদের সামাজিক জীবন হইবে অবাধ ও উদার । আর মনের 
আনন্দে পুনরাবৃত্তি দ্বারা তাহারা এমন কারুনৈপুণ্য লাভ করুক যে 
শিল্পোকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার তাহাদের কাছে খেলা মনে হয়। তাহ 
হইলে তাহাদের শিল্পসামগ্রীর মধ্যে সৌনর্য্যের সঞ্চার আপন! হইতেই হইবে, 
অবশ্ঠ উহার মাত্রার তারতম্য থাকিবে । 

খেলার আর একটি দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উহ! হইল 
মনভুলান বিশ্বাস (20081:6-1১91169 )| তাহার আলোচনা এখন করা 
যাইবে । এ বিষয়টি চি্তা করার সময়ে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে ষে, 
বড়দের জীবন যে দৃষ্টিতে দেখ! হয়, সেই দৃষ্টিতে আমরা শিশুর খেলার যেন 
বিচার না করি। বহির্জগতের নীরস, বাস্তব ঘটন1 এবং মনোজগতের উদ্দেশ্ট, 
চিন্তা এবং কল্পনার পার্থক্য বড়দের দৃষ্টিতে অতীব হুম্পষ্ট ও প্রবল। কিন্ত 
আমর! প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, শিশুর মনে এই পার্থক্যবোধ আপনা“হইতেই 
আসে না। ধীরে ধীরে অনেক সময়েই বেদনাকর অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাকে 
এই জ্ঞান লাভ করিতে হয় ও ইহার স্বরূপ জানিতে হয়। মুতরাং শিশুর 
মনভুলান বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়! যায়, তাহার সবটুকুই যে কল্পনাবলে 
রূপান্তর পাইয়াছে, তাহা! নহে। শিশুর অজ্ঞতা এবং বাহ্‌ পৃথিবীর যথার্থ ব্ূপ 
দেখিতে পারার অক্ষমতাও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী । 

যেখানে দেখ! যায় মনভুলান বিশ্বাসের ক্রিয়া আপন! হইতেই চলিতেছে, 
নে ক্ষেত্রে উহাকে ব্যাধিপ্রস্ত মনের ছুইটী বিপরীতমুখী গুটঢবা! (9০020019) বা 
ভাবপ্রক্ষোভ সমষ্টির দ্বন্দের সহিত তুলনা করিলে ঠিক হুয়। সচরাচর এই 
বিরোধী তাবঘ্বয়ের একটি অপরটিকে মনোযোগ হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইয়! দেয়। 
যেমন, একটি স্ত্রীলোক ক্রমাগত বলে সে দেশের রাণী; অথচ সে যে দাসীবৃত্তি 
করিয়। দিন চালায়, উহার সহিত সেই রাজকীয় মর্য্যাদার অসামঞ্জশ্ত তাহার 
চোখে পড়ে না। প্রকৃতিস্থ শিশুও খেলিবার সময়ে যে সমস্ত বাস্তব ব্যাপার 
তাহার মনের ধারণার বিরোধী মনে করে, তাহার সেগুলিকে এইভাবে উপেক্ষা 
করার শক্তি আছে। এই জন্য বাস্তব জগতের পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে বাস 


ণ৮ শিক্ষাতত্ব 


করিয়া উহার সম্পূ্ বিপরীত ধারণ! পোবণ করিতে ও সেরূপ কথা! বলিতে 
সেদত্বিধা করে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে-- 

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সেতো! 

সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত? 

রূপো দিয়ে দেয়াল গাথা) সোনা দিয়ে ছাত, 

থাকে থাকে সিড়ি ওঠে সাদ হাতীর ঈাত।**" 

আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন মা কানে কানে-_ 

ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে ॥ 

উ্মত্ততার বেলায় (189015 ) দেখা! যায় যে, বিরোধী গুটেষাগুলি এমন 
সমমাত্রায় বাড়িয়! উঠিয়াছে যে একটি অপরটিকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, 
সুতরাং উহাদের মধ্যে একটা! বোঝাপড়ার আবশ্যক হয়। তাহা হয় এইতাবে। 
গুটটেষাগুলির মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে এমনই 
এক গৌণ ধারণা রোগী মনে মনে গড়িয়! লইয়। দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাহা 
আকড়াইয়া থাকে । তাই যে স্ত্রীলোক নিজেকে দেশের আসল রাণী মনে 
করে, সে হয়ত নিজের মনে এমন বিশ্বাস গড়িয়া লইয়াছে যে, কোনও 
ষড়যন্ত্রের ফলেই তাহার ন্যায্য সিংহাসন ছাড়িয়া! তাহাকে আসলে হীন 
অবস্থায় থাকিতে হইতেছে, আর প্রতি পদে সেই চক্রান্তের প্রমাণও সে 
বাহির করে। 
শিশুর বেলাতেও, যে সমস্ত ঘটন। ব1 ধারণার পরম্পর সংঘাত তাহার 

মানসিক শান্তি নষ্ট করিতে পারে, ঠিক এমনই কৌশলে, অনেকটা 
এমনই বিশ্বাসের সহিত সে উহাদের মধ্যে সামগ্রন্ত আনিয়া লয়। শিশু 
যে অলীক কথ! বলে, প্রকৃত ঘটনাকে কল্পিত কাহিনীর সহিত বিচ্ছিন্ন 
করিয়। মনে রাখিতে পারে না, ইহাই অনেক সময়ে তাহার কারণ। 
তাহা ছাড়! শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের খেলাতেও ইহ! খুবই দেখা যায়। 
ঘিভেন্সনের (966দ90802 ) কাহিনীতে ইহার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। গল্পটি এক ছোট ছেলের, সে ফুটবল খেলার সময়ে ভাবিত যে ইহা 
যুদ্ধ। বলটি দেখিয়াই তাহার কল্পনা! প্রবল হইয়া উচিত। আর খেলিতে 
গেলেই সে মনে মনে এক প্রকাও ইন্দ্রজালের কাহিনী রচন! করিয়া! লইত। 


খেল! | ৭৯ 
তখন বলখেলার পরিবর্তে মনে হইত যে আরবদেশীয় ছুই জাতির মধ্যে এক 
মন্ত্রঃপূত কবচ লইয়! কাড়াকাড়ি যুদ্ধ বাধিয়! গিয়াছে। 

এই সকল ছৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! যায় যে বয়স্ক উদ্মাদের সভায়, ক্রীড়ারত শিশুর 
মনও এম্ন কতকগুলি ধারণার দ্বারা চালিত হয়, যেগুলির বাস্তব জগতের 
সহিত সংযোগ প্রায় নাই। অথচ উহারাই শিশুর সমগ্র চেতনার উপর 
প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে। ্রিতেনসন বলিয়াছেন যে শিশু বাস্তব- 
জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাতেও সেই সময়ে তাহার মনে যে কল্পনাটিরও 
আধিপত্য চলিয়াছে, তাহার আশ্রয় না লইয়। পারে না, আর তাহা সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ চলিতে পারে। 

শিশুর মনভুলান বিশ্বাস ও উন্মাদ ব্যক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এ তুলন! 
নুসজগত বটে, কিন্তু ইহা! খুব বেশী দুর বাড়ান চলে না। শিশুর মনে কল্পনার 
এতখানি আধিপত্য খুব কমই থাকে যে, প্রয়োজন হইলে সে নিজেকে উহার 
হাত হইতে মুক্ত করিতে না পারে। ্িভেন্সন বলিয়াছেন একবার একটু কষ্ট 
পাইলেই সে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আমিবে। তাহা ছাড়া মনভুলান 
বিশ্বাম ও উন্মপ্ততার গুঢ় তাৎপধ্যের মধ্যে এক মুলগত প্রভেদ আছে, 
এ ছুটির বাহ সাদৃশ্য দেখিয়া সে কথা ভুলিলে চলিবে না। পাগলের 
পাগলামীকে শুধু তাজ! বীণার বেস্ুর আওয়াজ বলিলে ঠিক হয় না। 
জীববিদ্ভার দিক হইতে ইহার এই ব্যাখ্যা দেওয়! হয় যে, পৃথিবীর স্বকঠিন 
জীবনযাত্রা যখন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হুইয়া উঠে, সে অবস্থায় বাতুলতাকে 
দুর্বল মনের আশ্রয়শ্বন্ধপ গণ্য কর! যাইতে পারে। সুতরাং ইহার দ্বারা 
শক্তির পরাভব স্থচিত হয়। যাহার চিত্ত সবল, তিনি বাধাবিপত্তির মহিত 
সামনাসামনি লড়িয়! তাহার অবসান করেন। কিন্তু ছুর্বলমতি লোক সমগ্র 
বাস্তব অবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষার চেষ্টাই ছাড়িয়া দেন এবং উহার 
অনেকখানি পছন্দমত বাদ দিয়া নিজ সমন্তার সমাধান করেন। পক্ষান্তরে শিশুর 
মনভুলান বিশ্বাস শক্তির অভাব নহে; প্রাচুর্যেরই অভিব্যক্তি, তাহ! পূর্বেই 
দেখ! গিয়াছে । যে শক্তিপ্রেরণ লইয়া শিশু জগতের পথে অগ্রসর হইতেছে» 
তাহার সবটুকু বাস্তব জগতের সহিত সামঞজন্তপূর্ণ ক্রিয়াতে ব্যয় হয় না। ফলে 
সে নিজ অভিজ্ঞতা বাড়াইতে ও সমৃদ্ধ করিতে আর জীবনযাত্রার সহজ দিকে 


৮০০ শিক্ষাতত্ব 
পরীক্ষা চালাইয়! নিজ মনের বিস্তার সাধন করিতে চায়। বাতুলতা৷ হইল 
সন্কীর্ঘত। ও ক্ষয়, কিন্ত শিশুর মনভূলান বিশ্বাসের খেলায় বিস্তার ও বৃদ্ধি স্থচিত 
হয়। অজ্ঞতা ও দুর্বলতাবশতঃ শিশু কঠিন বাস্তবকে নিজ ইচ্ছান্কুর্ূপ করিয়া] 
লইতে পারে না। বিষয়গতভাবে (০019০৮15915 ) সে নিজ নুদুরপ্রসারী 
আকাক্ষ। মিটাইতে পারে না। তাই আলাদিনের প্রদীপের মত সে মনভূলান 
বিশ্বাসের যাছমন্ত্র প্রয়োগ করে। এইভাবেই সে নিজ উদ্দেশ্সিত্বির পথ 
বাহির করে এবং হৃদয়ের সাধ মিটাইয়। লয় | 

এই যুক্তিদ্বার! বুঝা! যায় যে, শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের অভ্যাস থাকিলেও 
সে যে তাহার কল্পনার জগৎকে বাস্তবের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহা নহে। 
এ বয়সে বাস্তব অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করার সামর্থ্য শিশুর থাকে না। এজন্য 
শিশু বড় হইবার সময়টিতে যাহাতে তাহার আত্মসাম্মুখ্য (8611-9589:5107 ) 
বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং যাহাতে সে বস্তজগতের সমস্তাগুলিকে ধীরে ধীরে 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহারই জন্য ইহা এক জীববিদ্ভাসম্মত কৌশলমাত্র | 
সুতরাং ধরিয়া লওয়! যায় যে বয়স বাড়ার সঙ্গে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে ও 
জগতের উপর আমাদের আধিপত্য বাড়িবে, তেমনই মনভুলান বিশ্বাসের 
গুরুত্বও কমিয়া যাইবে প্ররুত ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
শিশু যেমন নিজ পরিবেশের যথার্থ শ্বরূপ চিনিতে আরভ্ভ করে, তেমনই তাহার 


* শিক্ষার দিক হইতে খেলার মূল্য সম্বন্ধে ফ্রেবেল (৮০০৪1) এবং মণ্টিসরির 
(01021058902) অনুগামীদের যে মতবিরোধ দেখা যায়, এই উক্তিটির তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে। এই বিরোধের উৎপত্তি প্রধানতঃ এই কারণে যে উভয়পক্ষই মনতুলান বিশ্বাসকে খেলার 
অপরিষ্থীর্্য অঙ্গ বলিয়া! ধরিয়! লইয়াছেন । ফ্রেবেলপস্থীরা বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার পক্ষে খেলার 
সমধিক গুরুত্ব আছে। তাই মলতুলান বিশ্বাস ভিন্ন থেল! হইতে পারে ন| মনে করিয়া শিশুকে 
নে বিষয়ে উৎদাহ দেন। কিন্ত মণ্টিসরির শিক্তের! মলতুলান বিশ্বাসকে নিরর্থক ও মিথ্যাচরণ 
বিবেচন। করেন, এজন্য তাহার শিক্ষায় খেলার কোনও গুরুত্ব স্বীকার করেন না। উপরে যে 
যুক্তি দেওয়া গিরাছে, তদনুসারে দেখ! যাইতেছে যে ফ্রেবেল পদ্ধতির ভুল এই যে উহাতে 
অযাচিতভাবে, অর্থাৎ শিশু হ্বতঃস্ফুর্ততাবে না চাহিলেও তাহার উপর মনভুলান বিশ্বীস 
চাপাইয়া দেওয়া হর । আবার মণ্টিসরির শিল্পদের ভুল এই যে ফেক্ষেত্রে মনভুলান বিশ্বাসন্বারা 
শিশুর যথার্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার বিস্তার ঘটিবে, সেক্ষেঞ্জেও শিশুকে উহার হযোগ তাহার! 
'দিতে চান না। 


খেল। ৮৯ 


অনভুলান বিশ্বাসের খেলার মধ্যেও বাস্তবের প্রভাব ক্রমবন্ধিত মাত্রায় হুল্পেষ্ট- 
রূপে আসিতে থাকে । 

কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই একথ! অস্বীকার করিবেন লা যে খেলার মধ্যে 
শিশুর মানসিক শক্তি যেক্ধপ প্রচুর পরিমাণে নিঃস্যত হয়, তাহার সদ্্যবহার 
করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বহুল পরিমাণে উন্নতি হইবে। বহু 
লেখক, আবিষধর্তা ও কৃতী পুরুষ এই কথাটির সাক্ষ্য্বপ্ূপ বড় দুঃখে বলিয়া 
গিয়াছেন যে তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের মানসিক বিকাশের কোনও 
সহায়ত করে নাই, বরং অনেক সময়ে অনিষ্ট করিয়াছে | ইহাদের মনীষ 
অতি প্রখর ছিল বলিয়া! নিজেদের খেলার স্বপ্ন তাঁহার] সফল করিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই অলমগ্ন দেশের মধ্যে যেমন পর্ধতের চুড়াগুলি জলের 
উপরে জাগিয়া থাকেঃ তেমনই কেবল এই কয়টি লোকের কথাই জগৎবাসী 
জানিতে পারে, কিন্ত ইহাদের চতুদ্দিকে ইহাদের চেয়ে কম শক্তির অধিকারী 
বহু লোকের প্রতিভা লুগ্ত হইয়া যায়। সঙ্বীর্ণ, কল্পনাবজ্দিত ও আড়ষ্ট 
শিক্ষাদানপদ্ধতি অনেক সময়ে এই ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষরূপে দায়ী। এ ' কথ! 
বলিলে অন্ঠায় হইবে না যে, এ ক্ষতি যদ্দি বন্ধ করিতে হয়, তাহা! হইলে 
শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বুদ্ধিগত খেলার আকাঙ্ষা মিটাইবার সযত্বে চেষ্টা করা 
একাস্ত আবশ্টক। ইহার অর্থ এই নয় যে বুদ্ধির অশ্থিরতাকে উৎসাহ ঝা! 
প্রশ্রয় দিতে হইবে। ইহাতে বুঝায় এই যে জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিশুর 
পরীক্ষা করিবার আগ্রহই তাহার শিক্ষায় আমাদের পথ দেখাইবে। পূর্বোক্ত 
কার্ল গুসের (2৪1 09:০০৪ ) নীতি অহ্সরণে, শিশু যেমন নিজেকে কখনও 
কবি বা নাট্যকার, কখনও বা ইঞ্জিনীয়ার, রাসায়নিক, জ্যোতিব্বিৎ নাবিক 
মনে করে, আমাদেরও তাহ! প্রকৃত বলিয়! মানিয়! লইতে হইবে এবং 
আত্মসান্মুখ্যের (8916-8886:1০2 ) এই সমস্ত কৌশলের সে যাহাতে সম্পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার সহায়ত! করিতে হইবে। 

সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে তাহার শৈশবের 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদের স্থলে যখন যুবকের সামাজিক মনোবৃত্তি আসিবে, ষ্পষ্ট 
মনভুলান বিশ্বাসের বয়স যখন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন এই পদ্ধতির 
আকফারটি কিন্ূপ হইবে? তাহার উত্তর এই যে, শিক্ষার্থীর পাঠ্যস্চী এমন 


৬ 


দীন শিক্ষাতত্ব 
ভাবেই রচিত হইবে খাহাতে সমগ্র সভ্যতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে সফল মাম 
প্রচেষ্টা, তাহারই মধ্যে সে পূর্ব হইতেই কল্পনা এবং আশার মধ্য দিয়া 
অংশশ্রাহণ করিতে পারে । ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে উদার রাজনীতি ও 
অর্থনীতির প্রভাব থাকিবে। বিজ্ঞানের পাঠ এক্সপ হইবে যেন সে পাস্তর 
(68586608:) এবং অন্ত যে সমস্ত রসায়নবিৎ ও পদার্থতত্ববিৎ পৃথিবীর বাস্তব 
করিতৈ পারে । গণিতের শিক্ষায় সে শিখিবে যে ল্ক্ম বা বিমূর্ত চিন্তার 
(898৮৪০৮6০৪০) ব্যবহারিক জীবনে, বাণিজ্যে, পৌর ও জাতীয় 
শাসনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কি মূল্য রহিয়াছে । ফারণ, শিশুদের 
ক্ষেপ্রে মনভূলান বিশ্বাস যেরূপ হয়, এই মনোভাব লইয়া! কিশোরদের 
শিক্ষা দিলে তাহা উহাদের খেলার বৃত্তিটিতেও তেমনই প্রত্যক্ষ সাড়া 
জাগাইবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে গাদ্ধিজীর প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী শিক্ষায় 
(88810 [09009961070 ) এই নীতি প্রয়োগের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। 
গ্রই পদ্ধতির শিক্ষায় শিশু এক কেন্দ্রীয় বৃত্তির ুত্র ধরিয়। প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
আবিফার ও স্থত্টি করিয়া লইবার সুযোগ পায় (যোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
সর্বশেষে বলা যায় যে শিক্ষার স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন জীবনের 
বিরাট লীলায় শিশু কোনও বিশিই অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাত করিতে 
পারে। এই মতবাদের সমর্থনও উল্লিখিত সাধারণ যুক্তিতে রহিয়াছে । যে 
কল্পনা শৈশবে মানবপ্রচেষ্টার সমগ্র ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতেছিল, এক্ষেত্রে 
উহ! একটি নির্বাচিত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে। মনের আগ্রহ আকাঙ্ঞা 
এখন বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবে, মনভুলান বিশ্বাস গৌণ হইয়া 
পড়িবে। . 
উপরে শিশুর জীবনে মনভুলান বিশ্বাসের প্রথম অসংযত আকারের বর্ণনা 
দেওয়ার পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাতে উহার সংযত প্রভাবের বিষয়ও আলোচন৷ 
করা গিয়াছে । পাঠক মনে করিতে পারেন যে ইহাতেই স্বতঃশ্র্ভতা উৎসারিত 
ও চালিত করিবার ব্যাপারে উহার সকল ক্রিয়ার কথা শেষ হুইল। তিনি 
বঙলগিষেন যে বয়স্ক নরনারীকে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থার সম্গুখান হইতে হয়, 
উদার সহিত সংখ্বাম করিতে হয়, উহাতে কল্পনার খাহ্মস্ত্রে কোনও চ্যান 


খেলা বব ৮৩ 


নাই। মুখের বিষয় এই যে বিধাতা অতখানি অফরুণ নহেন। মনভুলান 
বিশ্বাসের শক্তি মানুষকে বাল্যে রক্ষ| করে, পরিণত বয়সেও তাহা সম্পূর্ণ 
চলিয়! যায় না। বর্তমান বাস্তবের মন্ন্ধে মান্য সৌভাগ্যক্রমে অন্ধ থাকায় 
অনেক ভাল জিনিষ বিপদের সময়ে বীঁটিয়! গিয়াছে, বহু উতকষ্ট আচারপদ্ধতি 
রক্ষা গাইয়াছে। ইহা! না থাকিলে জগতের বহু কল্যাণসাধককে নৈরান্তে 
ঠাহাদের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হুইত। এ কথা যেমন 
সত্য যে, আমাদের আসল হ্বয়প দেখিতে পাওয়া! আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, 
তেমমই আবার অনেক সময়ে আমাদের এবং অন্তদ্দের পক্ষেও আমাদের 
যথার্থ দুর্বলত| ও নীচতার কথ| ভুলিয়! থাকিতে পারাও অধিকতর 
কল্যাণকর | সে ক্ষেত্রে মনভুলান বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ও 
ক্রিয়। চালিত হয়। খেলার গুণ অতি হু্ম ও অতি ব্যাপক, এ কথা এই 
জন্যই বলা হইয়াছে। 


অফটম অধ্যায় 


শিক্ষায় স্বাধীনতা 


খ্বেলার তাৎপর্য ন্বন্ধে যে আলোচন। পূর্ব অধ্যায়ে করা! গিয়াছে, শিক্ষার 
দিক হইতে তাহার মূল্য অনেক। বস্তুতঃ একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় ন! 
যে খেলার অর্থ ঠিকতাবে বুঝিলে শিক্ষার অধিকাংশ ব্যবহারিক সমস্ত! সহজ 
হইয়। যায়। কারণ খেল! কথাটির সন্ীর্ণ অর্থে যদি ইহাকে প্রধানত: শৈশবের 
ব্যাপারই মনে করা যায় ত উহার মধ্যে স্থপটিমূলক ক্রিয়ার অতি ম্পষ্ট, সতেজ ও 
বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইজন্য দেখ| যায় যে মুখ্যতঃ হৃষটিমূলক 
ক্রিয়াবলীর সহিত খেলার প্রর্কতির অদ্ভুত সাদৃশ্ত আছে। শিল্পকল! ও কার- 
কার্য্য, এবং ক্ষুদ্রতর পরিমাণে ভৌগোলিক অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের সম্বদ্ধেও সে কথা বলা চলে। বস্তুতঃ ব্যক্তিতার বিকাশসাধনে 
এগুলি খেলার সহিত এক পর্য্যায়তূক্ত। মন কি, যে খেলার উদ্দেন্ত 
চিত্তবিনোদন ব! বিশ্রাম, তাহাকেও দৈনম্থিন বাস্তব জীবনের গুরুতার ও 
পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ লাতের চেষ্টা মাত্র মনে করিলে চলিবে না । খেল! 
শিশুরই হউক আর বয়ন্বেরই হউক, অবাধে নিঘেকে প্রকাশ করিবার 
স্পৃহাই উহাতে লক্ষিত হয়। জীবনের এই প্রধান বৃত্তিটি সার্থক ও সস্তোষ- 
, জনকর্ূপে চালিত হওয়া আবন্তক। তাহারই ক্ষেত্রটির যতদুর সম্ভব বিস্তার 
করা শিক্ষা! এবং সমাজের সর্ববিধ প্রকৃত সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 

এই আদর্শটি এমন খোলাখুলি স্পষ্ট তাষায় বলিলে আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধিতে হয়ত সহজে ইহার অস্গমোদন করিতে দ্বিধা জাগিবে। কিন্ত পরব 
অধ্যায়ে যে যুক্তি দেওয়া গিয়াছে, তদহুসারে দেখা যায় যে খেল! ও কাজ 
শব্দ ছুটির প্রত্যেকটিতেই অতি বিভিন্ন মূল্যের ক্রিয়া বুঝায়। কোন খেলা 
শুধু সময় কাটাইবার সামান্য উপায়, কোনও খেলার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
গুণ আছে, আবার কোনও খেলার মধ্যে যথেষ্ট গা্ভী্যও দেখা যায়। 
তেমনই কাজের মধ্যেও বিশাল শ্রেণীবিভেদ আছে। সব কাজই সার্থকনামা 


শিক্ষান়্ স্বাধীনতা ৮৫ 


বলা চলে না। একদিকে রহিয়াছে বুদ্ধিবজ্জিত পণ্বৎ পরিশ্রম, যাহাকে কাজ 
বলিলে কথাটির অমর্যাদা করা হয়। আবার অপরদিকে এমন কাজও আছে 
যাহার স্বারা কর্তার গৌরব বদ্ধিত হয়, এবং হয়ত জাতির বা সমগ্র 
পৃথিবীর উন্নতি সাধিত হয়। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এ সমস্ত 
উচ্চ পর্য্যায়ের কাজে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, সেগুলি আসলে খেলারও 
অপরিহার্য অংশ। নুতরাং সর্বোচ্চ স্তরে খেল! ও কাজ মিলিয়া এক 
হুইয়৷ যায়। ইহাতে এই কথাই বুঝাইতেছে যে কর্তা যখন নিজ ক্রিয়া 
পছন্দ মত বাছিয়! লইতে পারেন এবং সাফল্যের মানও নিজেই নির্দারিত 
করিতে পারেন, অর্থাৎ এক কথায় নিজ বিধাতাপ্রদত্ত স্থপ্টি ও আত্মসাম্মখ্যের 
সুযোগ খুঁজিয়া লইতে. পারেন, তখনই উহাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাজ বলা 
যাইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সর্বোৎকৃষ্ট ধরণের বিছ্যালয়ই হউক 
বা সাধারণতন্ত্ইই হউক, উহাতে এমন শ্রেণীর ক্রিয়ারই ব্যবস্থা থাকিবে যে 
উহাকে কাজ বা! খেল! যে কোনও নামে অভিহিত কর! যাইতে পারে | 

যে নীতির কথা একটু আগে বল] গিয়াছে, তাহাতে যদি খেল! কথাটির 
পরিবর্তে শ্বাধীনতা, এবং কাজের পরিবর্তে শৃঙ্খলা শব্দটি ব্যবহার করা যায়, 
তাহা হইলে উহা! আর আপত্তিকর মনে হইবে না। অথচ এ পরিবর্তনে 
উহার অর্থের কোনও পরিবর্তন হইল না। কারণ খেল! ও স্বাধীনতা অভিন্ন, 
আবার কাজ ও শৃঙ্খলার সম্পর্কও তেমনই ঘনিষ্ঠ । এক্ষেত্রেও উভয়েরই 
শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নন্বপ সার্থকতা দেখ! যায়| একদিকে 
ত্বাধীনতা যখন হইয়! দীড়ায় ক্ষণিকের খেয়াল অবাধে চরিতার্থ করা, তখন 
উহার কিছুই যুল্য থাকে নাঃ উহাকে বলা! যায় অসংষম। তেমনই অতি 
নিয়স্তরের শৃঙ্খলা শুধু দমনমূলক হইয়া! থাকে । আর সেনাবাসেই হউক বা 
বিদ্যালয়্েই হউক, উহা! যে শুধু স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা নহে। 
সহজেই উহা! অনিষ্ট ও অবনতির মুল হইয়া দড়ায়। কিদ্ত যখন মান 
সুমহান লক্ষ্য স্থির করিয়! লইয়া, তাহারই অনুসরণে সুনার তঙ্গী ও পদ্ধতির 
শৃঙ্খলা নিজে হইতেই মানিয়া লয়, তখনই উহাকে অতি উচ্চ পর্ধ্যায়ের 
ত্বাধীনতা বল! যায়। যখন কোনও শ্রেষ্ঠ কবি জীবন সম্বদ্ধে তাহার কল্পনার 
তাবটি ফুটাইয়া তুলেন, বা দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ সুর স্থ্টি করেন, তাহারই মধ্যে 


ভর. শিক্ষাতত্ব | 
আমর! সর্বোচ্চ শ্তরের শৃঙ্খল! ও সংঘমের পরিচয় পাই। প্রতিভার অবাধ 
প্চরধের বাধা হওয়! দূরে থাক, এই শৃঙ্খল! দ্বার্থীন বিকাশের সর্ধশ্রেষ্ 
সহারক। | 

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি শিক্ষাতত্বের পক্ষে নূতন নহে । কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য পূর্ববাপেক্ষা অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষায় খেলার 
পদ্ধতি (01%58য) সন্বদ্ধে বু আলোচনা ও গ্রস্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে । 
আধুনিক শিক্ষাবিদের বিশেষ জোর দিয়। এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে লবত্বে নির্বাচিত ক্ষেত্রের মধ্যে শিক্ষার্থীকে যতখানি সম্ভব ব্যক্তিগত 
ত্বাধীনতা! দিবার ব্যবস্থা যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আছে, সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ । 
এই বিশ্বাস বার! অনুপ্রাণিত শিক্ষাধারাগুলির মধ্যে মারিয়! মন্টিসরির পদ্ধতি 
স্বকীয় গুণে পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । পূর্বের অন্যান্য শিক্ষা- 
প্রণালীর গ্যায় মন্টিসরির পদ্ধতিতেও হয় ত এমন অনেক জিনিষ আছে, 
যাহার গুরুত্ব গৌণ ও সাময়িক, যাহা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিচার 
করিলে হয়ত স্থায়ী হইবে না। কিন্ত ক্ীহার শিক্ষার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
সে সম্বন্ধে এ কথা বল! চলে না। সেটি হইল এই । শিশুর শিক্ষার সমস্ত 
দায়িত্ব ষথাসস্ভব তাহার নিজেরই উপর স্থন্ত করিতে হইবে এবং তাহার 
পরিণতিসাধনে অপরের হস্তক্ষেপের স্থান খুবই কম ধাকিবে। সাহস ও দৃঢ়তার 
সহিত ইহা তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। মানুষ সামাজিক জীব ; এজন্ঠ 
কিরূপে অপরের সংসর্গে বাস করিতে হয়, কাজে ও খেলায় অপরের সহিত 
সহযোগিতা করিতে হয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণগুলির বিকাশ কিভাবে 
হয়, শিশুদের এগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থ| মন্টিসরি করিয়াছেন । কিন্তু তাহার 
প্রণালীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য বস্তু হইল এই যে, তাহার উদ্তাবিত কৌশলে, 
প্রধানতঃ শিক্ষামূলক খেলনার (৫1080610 81)089698) সাহায্যে, অতিশৈশবে 
ও বাল্যে যাহা কিছু শিক্ষা কর! প্রয়োজন, তাহা! শিশু নিজেই শিখিয়া লইতে 
পারে, যেমন তঙ্গীগত নৈপুণ্যঃ ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও সামান্য পড়! ও লেখ! 
এবং অঙ্ক। শিক্ষয়িত্রী বা পরিদশিকার (৫1:908:06) তত্বাবধানে তাহারা 
আ্বাধীনভাবে নিজেদের সময়মত নিজেরা চলে, আপনাদের পছন্দমত কাজ 
বাছিয়া লয়, আর নিজেদের কাজের সমালোচনাও নিজেরাই করে। এইক্নূপে 


শিক্ষান্গ স্বার্থীনতা প 


এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীগণের তৎপরতা, আত্মনির্ভরত! ও একাগ্রত! গুণের 
অশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহারা নিজেকে ও অপরকে সম্মান করিতে 
শিখে । আর উদ্দেন্টমূলক কার্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস তাহাদের 
হয়। প্রচলিত প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে এরূপ দেখ! যায় না। 

মন্টিসরি মনভুলান বিশ্বাসের (0859-10611959 ) খেলা, ও সাহিত্যে 
উহ্থারই প্রতিরূপ রূপকথার সমর্থন করেন না । কিন্ত তাহার শিক্ষাব্যবস্থার 
সারবস্ত যাহা, উহাতে খেলার নীতিকেই (0185-02091015 ) শিশুশিক্ষার 
এক সর্বজনীন পদ্ধতিতে পরিণত কর! হইফ্লাছে। ইংলগু, আমেরিকা, প্রসূতি 
অন্যান দেশেও আরও বড় ছান্তদের শিক্ষায় এই ধরণের প্রণালী প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, অবশ্য সেগুলি অতথানি ব্যাপক ও বিস্তারিত নহে । উহাদের মধ্যে 
বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আবিষ্্রিয়া পদ্ধতির (09519620 177611)09. ) প্রসিদ্ধি 
সব চেয়ে বেশী। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনায় ইহার 
এক সময়ে যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই হইল 
যেন মৌলিক আবিষধারক। যথার্থ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সে জ্ঞানের সন্ধান 
করিতেছে । সুতরাং মূলতঃ এটিও খেলার নীতি। কতকগুলি কারণে, 
প্রধানতঃ বিছ্ভালয়ের পাঠ্যতালিক। অনবরত বাড়িয়৷ চলার ফলে, এই পদ্ধতির 
আদর বর্তমানে কমিয়! গিয়াছে । কিন্তু আবিষ্িম্মা পদ্ধতির সধ্যে যে যথার্থ 
গুণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান অবস্থার উপযোগী পরিবন্তিত 
আকারে ইহাকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যদি না রাখ! হয়, তবে সে শিক্ষার বিশেষ 
ক্ষতি হইবে। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য নৃতন পদ্ধতি হইল হেলেন পার্কহা (17916 
781079786) প্রবস্তিত ডণ্টন প্রণালী (10816007180 ) $ আমেরিকার 
একটি সহরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে পুরাতন 
পাঠ্যস্থচীকে বাদ দেওয়! হয় নাই। কিন্তু সময়তালিকার ( 01206-097)16 ) 
ব্যবস্থ৷ বাদ বিয়! শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে যতখানি সম্ভব শিক্ষার্থীকে নিজ 
ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিতে দেওয়া এই পদ্ধতির বিধান। এই পদ্ধতিতে 
সুনির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ (88818109972 ) স্থির করিয়! দিবার বন্দোবস্ত আছে। 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন বিষয় কতখানি অধ্যয়ন করিতে হইবে, উহাতে 


৮৮ শিক্ষাতত্ব . 
সে সম্বদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য ও পাঠপদ্ধতি সম্বন্ধে 
সহায়াতাও উহাতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা যখন যেভাবে ইচ্ছা 
একাক্ষী বা দলবন্ধরূপে এই পাঠ্যাংশ আয়ত্ব করে। কোনও বিশেষ পাঠ্য 
বিষয়ে যদি শ্রেণীগত অধ্যাপনার প্রয়োজন থাকে, তবেই শুধু উহার ব্যবস্থা 
হয়। . হুতরাং মেধাবী ছাত্রেরা শিক্ষকের সাধারণ নির্দেশ ও তত্তাবধানের মধ্যে 
থাকিস্স! নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পড়াগুনায় অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, 
আর শুধু যেটুকু দরকার, কেবল সেইটুকুই শিক্ষকের সাহায্য বা অধ্যাপনার 
দুযোগ লয়। অবশ সহজেই বুঝ! যাম্স যে, বৃহৎ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করার বছ বাধা ও জটিলতা আছে।: এইজন্য যে সকল স্থানে ইহা! 
প্রথমে উৎসাহের সহিত গ্রহণ কর! হইয়াছিল, তেমন অনেক স্থানে পরে 
ইহাকে বাধ্য হইয়! পরিত্যাগ করিতে বা অন্ততঃ আগাগোড়া পরিবর্তন করিয়া 
লইতে হইয়াছে । তাহা হইলেও এখনও অনেক বৃহৎ শেষ্ঠ বিদ্যালয়ে সামান্ 
বদল করিয়! ইহার অন্থসরণ করা হয়। তাহা ছাড়! অন্য অসংখ্য বিদ্যালয়েও 
ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ফলে শ্রেণগত অধ্যাপনাকে পূর্বে যে 
অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়৷ হইত, তাহার তুলনায় সেখানে এখন পড়াশুনায় 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চেষ্টা ও নিজন্ব ক্রিয়াতৎপরতাকে অধিক মুল্য দেওয়া 
হইয়া থাকে । 

উল্লিখিত শিক্ষাধারাগুলিতে অধ্যাপন! ও অধ্যয়ন ব্যাপারে স্বাধীনত৷ 
নীতির প্রয়োগ কর! হইয়াছে । উহার সঙ্গে আর এক বিম্ময়কর পরীক্ষার 
উল্লেখ করা যায়। তবে ইহা! বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপন! ও শৃঙ্খলারক্ষা সম্পর্কেই 
কার্যকরী । এটি হইল হোমার লেন (70709: 1809) প্রতিিত ক্ষুদ্র 
সাধারণতত্ত্র (1116619 0012010020576816 )|। এই প্রতিষ্ঠান চৌদ্দ বৎসর 
বা তদূর্ধ বয়সের দুগ্ছিয় ব৷ অপরাধপ্রবণ (4913700606 ) বালকবালিকাদের 
লইয়! গঠিত হইয়াছিল । একজন বিচক্ষণ বিচারক উহাদের লেনের হাতে 
অর্পণ করিতেন । কিন্ত লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রতিষ্ঠানটি বাড়ার সঙ্গে 
অন্য অনেক নিরপরাধ শিশুও ইহার মধ্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিল। 
উহার! আসায় প্রতিষ্ঠানের সংশোধন প্রভাবের ধিশেষ সুবিধা! হইল । লেনের 
ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি প্রত্যেক নুতন সত্যকেই একেবারে স্তত্ভিত করিয়া 


শিক্ষান়্ হ্বার্থীনতা৷ ৮৯ 
দিত | উহা! ছিল এই যে, সভ্যদের যাহ কিছু শৃঙ্খল! বা! শাসন মানিয়! চলিতে 
হইত, তাহার সমস্তই তাহাদের নিজেদের দ্বার! গঠিত হইত এবং পরিচালনা- 
ভারও অম্পূর্ণভাবে তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। পূর্ণ শ্বাধীনতাপ্রাপ্ত গণতন্ত্রের 
গ্যায় অবাধে তাহার! নিজেদের সকল ব্যাপার নিজেরাই নির্বাহ করিত। 

অপরাধ সংশোধনের বিদ্যালয়সমৃহ ( ১910700960৮ 9000018) যে 
নিয়মে পরিচালিত হয়, উহ! এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উন্টাইয়া গিয়াছে। যে যুক্তিবলে 
উহ! সম্ভব হইল তাহা! সরল ওস্পষ্ট। লেন বলেন যে, অল্প বয়সে অপরাধ- 
প্রবণতা বিকৃত প্ররুতিপ্রস্থত নহে। কতকগুলি প্রবল বৃত্তি কুপথচালিত 
হওয়ার ফলেই ইহা! ঘটিয়! থাকে + বৃত্তিগুলি ব্বাতাবিক প্রকাশপথ না পাওয়ায় 
অবৈধ ও অসামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে চরিতার্থতা লাত করে। মনোবিদ্যায় 
বলা হয় যে নিষ্ঠুরতাবে জোর করিয়া! এগুলির অবদমন (79007988107 ) 
করিলে উপযুক্ত প্রতিকার হয় না। ইহাদের উদ্গতি ( ৪2101177,96101 ) 
সাধন করিতে হয় (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। লেনের পদ্ধতিতেও এই সংশোধন 
ব্যবস্থা প্রয়োগ কর! হইয়াছে । যে ছেলে মা বাপ ও শিক্ষককে নিরাশ 
করিয়াছিল, যে হয়ত এক বস্তীর আতঙ্কম্বর্ূপ ছিল ও যাহার সংশোধনের 
আশা ছাড়িয়! দেওয়া হইয়াছিল, সে আসিয়! পড়িল এক কৃষিক্ষেত্রে কতকগুলি 
সমবয়সীর মধ্যে । তাহার! প্রত্যেকেই এমন সব ক্রিয়ায় নিযুক্ত ও ব্যস্ত যে, 
উহা! দেখিলে আপনা হইতেই কাজ করিতে ইচ্ছা যায়। বালকের শক্তি- 
প্রাচুধ্যও এইভাবে কাজে লাগিবার সুযোগ পায়। সে দেখে যদি সে 
অন্যদের সঙ্গে কাজ করে, তবে সেও শ্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে 
পারিবে । আর তাহা না করিলে তাহাকে সমবয়স্ক বালকবালিকাদের 
অনুগ্রহের পাত্র হুইয়। থাকিতে হইবে ও স্বভাবতঃই সকলে তাহাকে দ্বণা 
করিবে । এখানকার আইন অমান্য করায় কোনও আনন্দ নাই; কারণ 
এখানে একমাত্র আইন যাহাদের দ্বারা রচিত, তাহারাও পূর্বে ছেলেটির 
নিজের দুষ্ট দলের মতই ছিল | ন্ুতরাং বিস্ময়ের কিছু নাই যে, এ অবস্থায় 
র্দাস্ত, ফাকিবাজ ও অলস বালকও পরিশ্রমী কষকে পরিণত হইল। যে 
পুর্ব্বে আইন তঙ্গ করিত, সেই নিজেদের নষ্ট আইনের প্রধান রক্ষক হ্ইয়! 
উঠিল । 


| ম্টিসরি, পার্কহাষ্ট ও লেনের মতবাদ বিস্তারিতভাবে দেওয়া গেল, কারণ 
পুরাতন্ন আবিষ্তিত্নাপদ্ধতির স্তায় এগুলির প্রতাবও চতুদ্দিকে ছড়াইয়াছে। 
ইহার ফ্ললে অনেক স্থলেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই দিক হইতে এক নুতন 
দষ্টিঙ্গী ও সংস্কারের সচনা হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে এই সংস্কারের 
মূল কর্ধা হইল এই যে, শিক্ষক ও পিতামাতার পুরাতন কর্তৃ্বপূর্ণ মনোভাব 
বদলাইঁতে হুইবে ; বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে অধিকতর 
দায়িত্ব শিশুদের নিজেদের হাতে ছাড়িয়! দিতে হইবে; অধ্যাপনার প্রণালী 
আরও নমনীয় করিতে হইবে, যাহাতে উহা! বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রের 
পৃথক পৃথক প্রয়োজনের বেশী উপযোগ্নী হয়, এবং ব্যক্কিগত রুচি ও সামর্থ্যের 
তারতম্যের প্রতিও অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে । আমাদের দেশে গান্ধিজী 
প্রবর্তিত নৃতন বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর গঠনমূলক হাতের কাজকেই 
তাহার শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ধরা হইয়াছে। এক কথায়, ব্যক্তির যে 
ব্বতঃস্কর্ততাকে খেলার প্রাণবন্ত আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই অধিকতর 
সহায়তা লওয়ার চেষ্টা এই শিক্ষাসংস্কারে কর হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 
ইহার সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালী ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়েরও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। কোথাও শিশুর স্থপ্টিমলক শক্তিকে অধিকতর সুযোগ দিবার চেষ্টা 
হুইয়াছে। আবার কোথাও বিদ্যালয়ের পড়াশুনা এবং বৃহত্তর জগতের কার্য 
ও ঘটনাবলীর মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ ও সার্থক সংযোগ স্থাপন কর! হইয়াছে । 
শিক্ষার এই নবধারার আলোচনা! প্রসঙ্গে এখন ছুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠে। 
প্রথমটি হইল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কার্য্য। 
স্প্ই দেখা যাইতেছে যে শিশুকে যদি ভ্ঞানরাজ্যে নিজ ব্যবস্থা ও সময় 
অনুযায়ী অগ্রসর হইতে দেওয়ার বিধান হয়, ত উহার সহিত কঠোর শ্রেণী- 
ব্যবস্থা (91888-8586670 ) বা সময়স্থচী ( ঠ1209-6919 ) খাপ থাইবে না। 
বস্তুতঃ এই প্রথাগুলির উদ্দেশ্তু, উপরে যাহা বল! গিয়াছে, তাহার ঠিক 
বিপরীত । কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়! হইয়াছে যে, বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের 
যে কয়েকটি দলে তাগ করিয়া হইল, সেগুলি একই গতিতে একই দিকে 
অগ্রসর হইবে এবং বাহ বিধান অনুযায়ী এক পাঠ্য বিষয় হইতে অপর বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিবে । এখনও পর্যস্ত অনেক বিগ্ভালয়ে যে সকল বৃহৎ শ্রেণী 


শিক্ষায় স্বাধীনতা ৯৯ 


রিস্বমাদ আছে, সেখানে এই অভ্ভূত ধারাটি নিষ্ঠা সহকারেই চালাইতে হয়, 
কারণ অন্য কিছু করার সেখানে উপায় মাই। যেখানে অবস্থা এত খারাপ 
নহে, সেখানে তবু খানিকটা প্রতিকার সম্ভব । শ্রেণীগুলিকে বিতিন্ন বিষয়ের 
জন্য ভিন্নভাবে কয়েকটি শাখায় বিতক্ত কর চলে | যে শিক্ষার্থীর পৃথক 
প্রয়োজন থাকে, তাহার পক্ষে খানিকটা শ্েচ্ছামত বিষয় নির্বাচনের এবং 
তাহার প্রতি পৃথক মনোযোগ দিবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু যদিও 
শ্রেণীশিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন এইভাবে হয়, তবুও তাহার 
মূলনীতিটি ইহাই থাকিয়! যায় যে, শিক্ষক নির্দেশ দিবেন যে কোন বিষয় কি 
ভাবে কখন শিখিতে হইবে, ছাত্র শুধু যথাসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিবে । 
পক্ষান্তরে মন্টিসরি বিদ্যালয়ে এই নীতিই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষার পৃথক কেন্দ্র। মানুষের জীবন সমাজবদ্ধ, এবং 
বিভ্ভালয়ও এক ক্ষুত্র সাজ, এইজন্য কতকগুলি নিয়ম ও সঙ্যবন্ধ ক্রিয়ার 
প্রয়োজন অবশ্যই আছে । কিন্ত এগুলি ছাড়া! বাধাধর! কোনও সময়ন্থচী ব! 
শ্রেণীব্যবস্থা নাই। শিশুগণ নিজেদের ন্যায্য সীমার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে 
চলিয়! থাকে । বয়োজ্যেষ্ট শিক্ষার্থীদের বেলায়ও অবশ্ত এই পদ্ধতির অন্ততঃ 
খানিকটা পরিবর্তন কর! দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে একই শিক্ষার 
পুনরাবৃত্তি বার! বৃথ। অপচয় হয়, আবার অনেক স্থলে শ্রেশীগত অধ্যাপনায় 
যে ফল হয়, অন্ত কোনও প্রণালীতে তাহা হয় না । উপরস্ত যে সকল ক্রিয়া 
সহযোগিতামুলক, যেমন সঙ্গীত, উদ্যান পালন, কৃষিকার্য্যঃ কারুশিল্প, 
শরীরচর্চা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি, উহাদের বন্দোবস্তও রাখিতে হুইবে। এই 
সব কার্্যের জন্ত নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
তাহা! হইলেও এই ব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতি এবং প্রয়োগবিধি ও গতাহ্ুগতিক 
পদ্ধতির মধ্যে যথার্থ পার্থক্য থাকিয়! যায়। এরূপ ব্যবস্থা যে শুধু সম্ভব তাহা 
নহে, পুরাতন মানদণ্ড দ্বার! বিচার করিলেও ইহাতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা 
সুফল পাওয়! যায়, ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
সর্বশেষে শিক্ষকের কথা ধরা যাক | পাঠক হয় ত মনে করিতেছেন যে 
শিশু যে ব্যবস্থায় নিজ ব্যক্তিতার স্বরূপ বুঝিয়! লইয়া তাছারই বিকাশ সাধন 
করিবে, সেখানে শিক্ষকের করিবার আর কি রহিল, তাহা, বুঝিয়া উঠা কঠিন । 


আবার যখন তিনি শুনিবেন যে মর্টিসরির মতে শিক্ষকের (এ ক্ষেত্রে 
শিক্ষয়িত্রীর, কারণ এই শিক্ষাদানের তার প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীদের হাতে ) 
একমাল্স কর্তব্য হইল পর্যবেক্ষক (01)86:59:) হুইয়| থাকা, তখন তিনি 
আরও হতবুদ্ধি হইবেন। কিন্ত ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের 
জীবনে যতই স্বাভাবিকতা৷ ও স্বাধীনতা থাক না কেন, সেই জীবনযাত্রা 
হইবে 'একটি নির্বাচিত পরিবেশের মধ্যে, আর সেই নির্বাচন শিক্ষক- 
শিক্ষয়িপ্রীকেই করিতে হয়| নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চসজ্জার মত, যা কিছু 
পূর্বায়োজন ও উপকরণ সংগ্রহের ভার শিক্ষকের উপরই থাকে! 
কুতরাং তিনি নাটকে অংশ গ্রহণ না করিয়া, বন্ধুবৎ আগ্রহে শুধু 
দর্শক হুইয়! থাকিলেও, অভিনয় যে কোন পথে চলিবে, তাহার সীম! পুর্ববাহে 
তিনিই নির্ধারিত করিয়া দেন। তাইমন্টিসরি বিদ্যালয়ে শিশু বা ইচ্ছা 
তাই করিতে পারে, সে কথা সত্য হইলে তাহার নিজম্ব ইচ্ছার সীমাও অতি 
সতর্ক ও সঙ্ীর্ভাবে বাঁধা আছে। সে কতকগুলি থু'টি লইয়া উহাদের 
নির্দিষ্ট গর্ভে লাগাইতে পারে, রভীন ঘৃণট যথাস্থানে সাজাইতে পারে, খেলনা 
হইতে সংখ্যার প্রাথমিক শিক্ষালাত করিতে পারে। কারণ সেখানকার 
ব্যবস্থা একূপ যে এ সমস্ত ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। বস্তরতঃ এই 
বিদ্তালয়ের একটি প্রধান বিশেষত্বই হইল যে, ইহার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা 
যায় না। শিশু মাথা খাটাইয়া শিক্ষামূলক খেলনাগুলিকে যে কাজেই 
লাগাইতে চেষ্টা করুক না কেন, উহ! আসলে যে উদ্দেশ্তের অন্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল, সেইটিই শুধু তাহার চোখে পড়িবে । ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? 
শিক্ষয়িত্রীর ইচ্ছার বলেই এক্সপ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন, 
তিনি চাছেন যে শিশু ঘু'ঁটিগুলি লইয়া! সৈম্ বা অন্য কিছু করিয়া খেলিতে 
পারিবে না) এমনভাবেই সে খেলিবে যাহাতে দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্িয়ের উৎকর্ষ 
হয়। এই খেলনাগুলি ব্যবহারের নির্দেশ সুবিবেচনা সহকারে দেওয়া হয়। 
অহ্যকরণের দ্বারা সব শিশুই উহ! করিতে থাকে, আর শেষে উহা বিদ্যালয়ের 
সংস্কার ধীড়াইয়া যায়| কিন্তু এই সংস্ক।র সুরক্ষিত করিবার জন্য উহার 
পিছনে শিক্ষয়িত্রীর ইচ্ছাশক্তি সর্বদাই জাগ্রত থাকে । 

উপরস্ত ইহাও বুঝিতে হইবে যে মন্টিসরি শিক্ষয়িত্রীকে পর্য্যবেক্ষক 
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করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি নিষ্রিয় দর্শকের কথ! বলেন নাই। তিনি 
চাহেন ক্রিয় পর্য্যবেক্ষক | ইনি অযথা শিশুদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না 
কিন্ত তাহাদের প্রয়োজন হুইবামাত্র সহাযতাদানের জঙ্ প্রস্তুত থাকিবেন। 
ইনি প্রত্যেক শিশুর উন্নতির বিস্তারিত বিবরণলিপি রাখিবেন ; এবং সতর্ক 
অথচ সংযত মাতার স্ভায় যদি কখনও একটু উপদেশ ব৷ সহায়তার দ্বারা 
সুফল হয়, তবে এন্প সুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

তেমনই আবার বয়স্ক শিক্ষার্থীগণের শিক্ষকের বেলায়, ভীাহার যদি 
গুরুগিরি' মনোভাবের উপর সম্পূর্ণ বিরাগ থাকে, তবু তাহার শিক্ষক না 
হইলে অর্থাৎ অধ্যাপনা ত্যাগ করিলে চলিবে না। তথাপি তাহার 
অধ্যাপনার রূপ বদলাইতে পারে, কিন্ত তাহার গুরুত্ব একবিম্দুও কমিবে না। 
বরঞ্চ তাহার বিদ্যা! বুদ্ধি এবং শিক্ষাদানকৌশলের অধিকতর প্রয়োগ আৰণ্ঠক 
হইবে। তাহাকে এমন একটি পরিবেশ গড়িয়। তুলিতে ও রক্ষা করিতে 
হইবে যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রেরণ জাগ্রত হয়ঃ এবং 
সহজতাবে তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে । পাঠ্যবিষয়ে 
তাহার নিজেরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আছে, তাই তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে যে 
অনুপ্রেরণা, অতিতাবন (৪9829861070 ) এবং সমালোচনার দ্বার। সেই 
জ্ঞানের মহিম! ছাত্রদের সম্মুখেও প্রকাশিত হয় ও উহ! এবং তাহাদের আক 
করে। বৃহত্তর জগৎ হইতে বিদ্ালয়ের ক্ষুদ্র জগতে জ্ঞান আহরণ করিয়! 
আনা হইবে তাহার কাধ্য। আর এ কথা পূর্বেও বল! হইয়াছে যে 
ব্যবস্থাপন। এবং সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিলেও বিদ্যালয় 
পরিচালনায় এগুলির স্বাভাবিক স্থান রাখিতেই হুইবে। পুরাতন অধ্যাপনা- 
ধারায় যেমন অতীতের অনেক ভুল আছে, তেমনই বহু শতাব্দীর আস্তরিক 
ও সহিষ্ু প্রচেষ্টার বহু দ্ুফলও উহাতে আছে, সুতরাং উহা একেবারে অচল 
হইতে পারে না। ন্যায্য সমালোচনার দ্বারা সংশোধিত হইলে এই পদ্ধতি 
দ্বারাই উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইবে। 

মানসিক শিক্ষা হইতে এখন নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় আসা যাক। 
দেখ! যায় যে শিক্ষায় নব স্বাধীনতার উৎসাহীগণের অনেকে বিচার বিবেচনা 
না করিয়াই এই ধারণ! পোষণ করেন যে, শিশুর! স্বভাবতঃই ভাল, এ কথাটির 
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অর্থ হইল এই যে, ফুলের দেছে যেমন আপনিই সৌন্দর্যের বিকাশ হয়! 
তেমনই শিশুদের শ্বাধীনতা দিলে তাহাদের মধ্যেও নৈতিক উৎকর্ষ ফুটিয়া 
উদ্লিবে। অবশ্থ অনেকে যে বলেন মহুয্যপ্রক্কৃতি অতিশয় অসৎ ও মন, তাহার 
চেয়ে এ ধারণা ভাল । কিন্ত ইহাকে ভিত্তি করিয়া শিশুদের নৈতিক বিকাশ 
সাধনের ভার তাহাদের নিজেদের হাতেই সম্পূর্ণ ছাড়িয়৷ দিলে বড়ই তুল 
করা হইবে । একথা হয়ত সত্য যে শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলি খবতাবতঃ 
তালর দিকে | কিন্ত জীবনের যে সব সমস্তা পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মহাহ্ছতব 
মনীধীদেরও বিভ্রান্ত করিয়াছে, শিশু যে অন্তের সাহাধ্য ব্যতিরেকে সেগুলির 
সমাধান করিতে পারিবে এরূপ আশ! করাই অন্ঠায় | 

সুতরাং বুদ্ধির গ্ভায় আচরণের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও শিক্ষার নির্দিষ্ট স্থান 
এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুর কথাই প্রথমে ধর! যাক। 
শিক্ষয়িত্রী যে তাহার উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করিবেন, সে কার্য শুধু শিশুর 
যথোটিত ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া এবং তাহার খেলার সাধ্ী আনিয়! দিয়াই 
শেষ হইবে না । তাহাকে নিজেই সর্বদা সে পরিবেশের গুরুতর অংশরূপে 
থাকিতে হইবে । তাহার উচ্চতর শক্তি, জ্ঞান এবং পরিণত ব্যক্তিতার প্রভাব 
শিশুদের মনে আসা! চাই | এ প্রভাব উপদেশ অহ্জ্ঞার ছলে ন! হইয়! পরোক্ষ- 
ভাবে অভিভাবন (৪282586107 ) ও দৃষ্টাস্তের দ্বারাই হওয়া! ভাল। কিন্ত 
প্রত্যক্ষ শিক্ষ] বারা না হইলেও সেজন্য ইহার শক্তি কিছু কম হইবে ন|। 
তিনি যদি নিজ কার্ষ্যের উপযুক্ত হন, তাহা! হইলে তাহার নিকট হইতে 
শিক্ষার্থীরা এমন বছ গুণ শিক্ষা করিবে যে সেগুলির প্রভাবে তাহার! 
বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যত্ব ও পণুত্বের মধ্যে সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যে 
প্রভেদ কোথায় । 

বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের বেলায়ও তাই। সেখানে শিক্ষকের পক্ষে এমন এক 
ধারণা পোষণ কর! বড়ই আকর্ষণীয় যে কুস্তকারের মাটির বাসন নিন্মীণের মত 
সম্পূর্ণভাবে তিনিই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। সে ধারণা অবশ্য 
তাহাকে সম্পূর্ণ ছাড়িতে হইবে । কিন্ত তবু ভীহার অধিক বয়স, জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার গুণে যে মর্য্যাদা ও প্রতাৰ আপনি আসিয়া পড়ে, তাহা তিনি রোধ 
করিতে পারিবেন না, পারিলেও সে চেষ্টাকর! উচিত নহে । শিক্ষার্থীদের 


শিক্ষায় স্বাধীনতা ৯৫. 


পড়াশুনার উপর তাহার যে প্রভাব বর্তমান তাহার দ্বার! বি্ভালয় ও শ্রেণীর 
নৈতিক জীবন বহু পরিমাণে উন্নত ন! হইয়াই পারে না। 

আবার এ কথ! খুবই সত্য যে নৈতিক বোধ যদি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা 
লাভ কর! যায়, এবং নিজের ক্রিয়াফলাপে স্বাধীনভাবে উহ অনুসরণ করা 
যায়, তবেই সাধারণতঃ উহা! অধিক শক্তিশালী হইতে পারে। বিদ্যালয়ের 
শাসনভার যে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতেই ছাড়িয়! দিতে হইবে, এই 
সত্যটি, শিশুরা ্বভাবত:ই ভাল এমন কাল্পনিক যুক্তির চেয়ে এই যু্ির দ্বারাই 
যথার্ঘরূপে সমধিত হয়। এই বিধানটি এত গুরুতর যে ইহাকে ক্ষুপ্নী করার 
চেয়ে বরং শিক্ষককে যদি কিছু সামান্য অন্তায়ের প্রশ্রয়ও দিতে হয়, 
সেও ভাল। তিনি যদি ধের্ধ্য ধরিয়া থাকেন ত দেখিবেন যে অভিজ্ঞতা 
দ্বারা অন্যায়ের অগ্রীতিকর পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে শিক্ষার্থীদের মনে 
আপনিই উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া! জাগিবে। তবে অন্ান্ত বিষয়ে শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের বিষ্ভালয়সমাজের সভ্যরূপে সমান অধিকার থাকিলেও, একটি 
বিষয়ে তাহার এক বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। 
তাহা এই যে, কয়েকজনের অনিষ্টকর প্রভাবে অথবা! বাকী সকলের নৈতিক 
দুর্বলতার ফলে যদি বিগ্যালয়জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসে, উহার 
প্রতিবিধান কর! তাহার অবশ্য কর্তব্য। যদি এই ধরণের বিপদের সম্ভাবনা হয়, 
এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে নৈতিক বোধ জাগ্রত 
ও সক্রিয় কর! যদি সম্ভব না! হয়, তবে শিক্ষককে উচিত ব্যবস্থা! করিতে হুইবে, 
এবং জোরের সহ্িতই তাহা করা৷ দরকার। এই উক্তি এবং ইহার পূর্কে 
যাহা বল! হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জন্ত নাই। কারণ এপ ক্ষেত্রে 
শিক্ষক তালরূপে বুঝাইয়। দিবেন যে তাহার এ কার্য শ্বৈরাচারপ্রস্থত নহে। 
যে বৃহত্বর সমাজের প্রতি তাহার ছুদ্কৃতিপরায়ণ শিক্ষার্থীদের যুক্ত দায়িত্ব আছে, 
তাহার মর্ধযাদারক্ষার জন্তই তাহাকে এই চূড়ান্ত পন্থা লইতে হুইয়াছে। কারণ, 
বিদ্যালয়েও আসলে এই বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ । 


নবম অধ্যায় 
প্রকৃতি ও পরিবেশ 


শিষ্টর শিক্ষাতে তাহার নিজের কতখানি হাত আছে, আর শিক্ষকেরই বা 
কতট! করিবার রহিয়াছে, এই ছুইটির তুলনায় কোন্টির প্রাধান্য অধিক, সে 
সম্পর্কে প্রবন তর্ক বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । সাধারণ দূপে প্রশ্নটি 
এই ভাঁবে বল! যাইতে পারে যে, শিশুর পরিণতির পক্ষে প্রকৃতি বা পালন, 
অর্থাৎ দংশগত গুণাবলী বা পরিবেশের সক্রিয় প্রভাব, এই ছুইটির কোনটির 
গুরুত্ব বেশী। 

শিষ্তুর পালন ব! পরিবেশের প্রতাবই যে গুরুতর, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ 
দাবী করিয়াছেন ফরালী দার্শনিক হেলতেশিয়াস্‌ (77861596108 )। তাহার 
বক্তব্য এক কথায় বলা যায় যে, শিক্ষাই সব। ভাহার মতবাদের সম্পূর্ণ 
বিপরীত হইলেন ফ্রান্সিস গণ্টন (ভ্:810918 981600) এবং তাহার 
অন্থুগামীগণ, ইহারাই আধুনিক নুপ্রজননবিদ্যার (9388109) উদ্ভাবন 
করেন। ূ 

তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এক গ্রন্থে হেলতেশিয়াস মাহষে মান্ষে 
সামর্ঘ্য, রুচি ও চরিত্রের এতখানি বৈষম্য হয় কেন, সে বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন । শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে ইহার একটি মাত্র 
কারণ, শিক্ষার পার্থক্য । প্রারভেই তিনি জন লকের (007. 10019) 
প্রসিদ্ধ মতবাদ মানিয়! লইয়াছেন যে, মান্থষের মনের যা কিছু ভাব সমস্তই 
ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আসে। তাহার যুক্তি হইল এই যে, যদি ছুই ব্যক্তিকে 
জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার সময়টি হইতেই এমন অবস্থায় রাখ| যায় যে 
তাহাদের ইন্দরিয়গত সংবেদনগুলি (990886100 ) এক হইবে; তাহা হইলে 
তাহাদের মনও একরপ হুইবে। কিন্ত বাস্তব জীবনে ত ইহা পরীক্ষ। করিয়! 
দেখ সম্ভব নহে! সেইজন্ত প্রত্যেক মাহ্বষের মনে অপরের তুলনায় 
অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এ যু বুদ্ধি ছাড়া চরিত্রের বেলায়ও 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ৯৭ 


প্রযোজ্য । রুশো (80589698 ) যে সাহার এমিল (7115) গ্রন্থে জোর 
দিয়! বলিয়াছেন যে মান্থুষ জন্মিবার সময় নির্দোষ থাকে, সে কথা ঠিক নহে। 
আবার সে দোষ লইয়া! জন্মায় তাছাও ঠিক নহে। যেরপ শিক্ষার প্রভাব 
পড়ে, সেই অনুযায়ী দোষ গুণেরও উৎপত্তি হয়। 

রবার্ট ওয়েনও (7302 07797) এক নীতি প্রচার করেন, উহাও 
মূলতঃ এইরূপ । তিনি বলেন যে মাধ নিজে কখনও নিজের ধারণাবলী বা 
চরিত্র গঠন করিতে পারে নাই। পূর্ববর্তাগণের নিকট এবং নিজ পারিপাস্িক 
অবস্থা হইতে সে যাহা! শিক্ষা! করে, তাহারই প্রভাবে তাহার ধারণ! ও চরিক্. 
উভয়ই গড়িয়া উঠে। স্বতরাং উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করিলে সমগ্র জাতির 
মধ্যে এমন কি সারা! পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে সব চেয়ে নিকুষ্ট, 
সর্ব্বাপেক্ষ! অজ্ঞ হইতে সব চেয়ে জ্ঞানী, যে কোনও রকমের চরিত্র স্থ্টি করা 
যায়। সে কৌশল হইল শিক্ষা তবে কথাটি এখানে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে 
বুঝিতে হইবে । | 

ওয়েন তাহার নীতি কার্য্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
হেলতেশিয়াসের তাহা করা হয় নাই। এই উদ্দেস্টে ওয়েন এক প্রসিদ্ধ 
শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেন। ইহাতে যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায়, এবং এ 
শিক্ষার প্রণালীও সুন্দর ছিল । 

হেলভেশিয়াস ও ওয়েনের নীতিতে এই যে আশাবাদ আমর] পাই, গল্টন 
ও তাহার অস্থগামীদের মত ইহার ঠিক বিপরীত । তাহার! সহজাত প্রকৃতিকে 
এত উর্ধে উঠাইয়াছেন যে পালনের গুরুত্ব অতি সামান্য হইয়া! পড়ে। ইহাদের 
যুক্তির মূলে ঝঁহারা বংশগতির (0975815 ) কয়েকটি অকাট্য উদাহরণ 
দেখাইয়াছেন। এই হ্ত্রে গল্টন বিশেষ নৈপুশ্য সহকারে কোনও যমজ 
সন্তানের ভয়াবহ ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। হইহার্দের সারা জীবনব্যাপী 
আচরণ এমনই সমরূপ, যে মনে হয় যেন তাহারা এক কারখানায় প্রস্তুত 
একই তাবে চালিত কলের পুতুল। এইগুলি এবং আরও আধুনিক এই ধরণের 
সব বিবরণ হইতে এই নৈরাশ্ঠজনক সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে যে আমর! প্রত্যেকে 
জীবনের পথে আমাদের জন্মগত প্রক্কৃতির অদৃশ্য শক্তির স্বারা চালিত হইতেছি, 
তাহ! লক্ষন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সৌভাগ্যক্রমে যজ সন্তান 
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৮. গিচ্কাতস্ 
বৈরী হয় না বলিয়া আমর! এই অশ্রীতিকর ধ্যাপায় সম্বদ্ধে অজ থাকি? 
পর্ডিতগণ বহুসংখ্যক তথ্যপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে 
মীছঁধের আকার বা কপালাক্কের (99928119106 ) বেলায় পূর্বপুরুষদের 
সহিত ঘযতথানি অনুবন্ধ (০0:2818100 ) অর্থাৎ মিল আছে, চরিত্রের 
বেল্সায়ও ঠিক ততখানি রহিয়াছে। আর পরিশেষে দ্ুগ্রজননবিদ্ভার (50892108) 
গবেধণার ফলেও এইক্ধপ বহু নৈরাশ্তকর তথ্য বাহির হুইয়াছে। তাহাতে 
এই ফথাটিই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, মান্থষের জীবনে অবস্থার 
প্রভীব জাহাজের পক্ষে ঝড় ও স্রোতের তুল্য, অর্থাৎ ইহার স্বার! তাহার 
গুধের পরিচয় পাওয়! যায় মাত্র, শুণের উৎপত্তির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক 
পাই। 

হেল্ভিশিয়াস ও গল্টমের মতবাদে সম্পূর্ণ বিরোধ আছে তাহা নুস্প্ট। 
আয় উভয়ের মধ্যে একটিকে সম্পূর্ণভাবে অপরটিকে বাদ দিয়! লইলে 
অন্ভুবিধায় পড়িতে হয়| কিস্ত সচরাচর যেমন দেখা! যায়, এখানেও আমাদের 
পমন্তা হইতেছে যে দুইটি বিরুদ্ধ মতের একটিকে বাছিয়! না লইয়া, চরিত্রের 
বিকাশে ছুইটি পৃথক শক্তির কোন্টির প্রেতাব কতখানি, তাহাই আমাদের 
নির্ণয় করিতে হইবে । মানসিক বিকাশের তথ্যগুলির সহিত মনোবিদগণের 
যতই ঘনিষ্ঠ চাক্ষুষ পরিচয় হয়, এ সমস্যাও ততই কঠিন হইয়া দীড়ায়। 
যেমন সচরাচর ধারণা ছিল যে অল্পবয়মে অপরাধ প্রবণতা (]06101]9 
861100092০১ ) প্রায় সর্বদাই মন্দ প্রক্কতির ফলেই হইয়া! থাকে । কিন্তু 
আধুনিক গবেষণ! ও ঘটনাসমূহের পরীক্ষা দ্বারা সে ধারণা সমধিত হয় না। 
ইহাতে দেখ! যায় যে তরুণ বয়সে যে সফল প্রভাবে ছুষ্ধিয়ার উৎপত্তি হয, 
সেগুলি বড়ই জটিল। ইহারই এক পরীক্ষায় ২২,০০০ এর মধ্যে বাছিয়! 
লওয়া ৪০৯০ বালক কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ জড়বুদ্ধি (0067085115 
৫8£5081%৪ ) দ্রেখ! গিয়াছিল। সাধারণের তুলনায় ইহা! অধিক, এ কথা 
'পত্য। ফিস্ত অন্ত সব বিষয়েই বংশগতির নিদর্শন ছিল অতি অল্প । উহাদের 
বাড়ীর অবস্থারই বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়াছিল, যেমন পরিবারভুক্ক পোষ্যের 
লংখ্য। অত্যধিক, মাতাঁপিতার কলহ, পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর দীর্ঘকাল 
অঙ্গুপন্থিতি, শৃঙ্খলার অভাব, অবহেপা বা কঠোরতা, গৃহের প্রভাষ হইতে 
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বালককে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা, প্রভৃতি। বিদ্ময়ের বিষয় এই যে ছুক্রিয় 
বালকগণের মধ্যে লম্পরর্ণ বেকারের সংখ্য। সাধারণের চেয়ে অধিক ছিলপা। 
আবার, এরূপও হুইতে পারে যে বিভ্ভালয়ে তাহারা! যে শিক্ষা পাইয়াছে উহা 
তাহাদের প্রক্কৃতির উপযুক্ত ছিল না । যে সমস্ত ছেলের! নিষ্কিযন ও আজ্ঞাবাহী, 
তাহাদের প্রধানতঃ দ্ষেহের নির্দেশে কাজ হয়। কিন্ত যাহারা অস্থির ও 
সংগ্রামপ্রিয়ঃ তাহাদের কঠোর সতর্ক তত্ভীবধানের প্রয়োজন হয়। সে পার্থক্য 
ইহাদের শিক্ষাকালে হয় ত কর! হয় নাই । এইরূপ অন্যান্য বু পরীক্ষা হইতেও 
একই ফল পাওয়া গিয়াছে। আর দেখা গিয়াছে যে, উপবুক্ত শিক্ষা পাইয়া 
অতি হীন ঘরের ছেলেও সুশীল ও গুণবান্‌ হয় | 

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে মাহৃষের অস্তনিহিত 
শক্তির বিকাশ সাধনে সামাজিক বংশগতির (৪0০19] 1167601য ) প্রেতাবকে 
গল্টনের মতবাদে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সেইজগ্য উহাতে সাধারণ 
মাহৃষের শকিসামর্্যের সম্ভাবনা! সম্বন্ধে কতকটা .নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে সকল মনোবিৎ, চিকিৎসক ও 
অন্তান্ত পর্যবেক্ষকগণ চিকিৎসাহ্থত্রে সাধারণ সৈনিকগণের মনের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার] দেখিয়! বিশ্মিত হন যেনিরুষ্ট শিক্ষা এবং 
মন সামাজিক ব্যবস্থার ফলে কি বিপুল পরিমাণ প্রতিভা অবরুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে। 

আবার অপর দিকে হেল্তেশিয়াসের মতবাদের সহজ আশাবাদিতায় 
প্রত্যেক মানুষের সাধারণ ও বিশেষ শক্তির মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহাকে 
যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই | আসলে মান্থষের সম্ভাবনার সীম! এই শক্তির 
দ্বারা খুনিশ্চিতক্নপে নির্দিষ্ট হয়। এই মতের অনুবর্তীগণ মানুষের তাব বা 
ধারণাশক্তিকে যে গুরুত্ব দিয়াছেন, উহার প্রাধান্ক যথেষ্ট থাকিলেও তাহাতে 
অনেকখানি ছেলেমান্বী আছে । তাহারই ফলে তাহার! ভাবিয়া লইয়াছেন 
যে, মানুষের মন এমনই বস্তু যে দক্ষতার সহিত চেষ্টা করিলে পূর্বপরিকল্লিত 
যে ফোনও আকারে উহাকে গড়িয়া তোল! হয়| তাহাদের মীতিতে মাহযের 
দ্বকীয় শক্তির প্রাধান্তকে খর্ব করা হইয়াছে । ইহা ফার্য্যে প্রয়োগ করিতে 
গেলে শিক্ষার দিক দিয়া বছ অপচয় ঘটটিবে। বিশেষতঃ ইহাতে তীক্ষতুদ্ধি 


১৪০ ৃ শিক্ষাতত্ব রি 
মনীবীগণের!প্রতি অবহেলা হইবে । প্রত্যেক জাতির সকল শ্রেণীতেই এইক্সপ 
তীক্ষবুদ্ধি ক্যক্তি থাকেন; তাহাদের সন্ধান করিয়া তাহাদের সামর্থ্য ও 
প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনের দ্ুযোগ দেওয়াই উচিত কার্ধ্য। 

এখানে উল্লেখ কর! কর! প্রয়োজন যে, মানবচরিত্রের বিকাশে বংশগতি ও 
পরিবেশ, উভয়ের গুরুত্ব আমর পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্যক্তির 
স্বাধীনভাবে নিজ পরিবেশকে কাজে লাগাইবার ্ুযোগ রহিয়াছে, এই যে যুক্তি 
এ গ্র্থে দেওয়! হইয়াছে; তাহার সত্যতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ দেহমন- 
ধারী মানবই স্ষ্টিমূলক শক্তির কেন্দ্রত্বর্ূপ । তাহার গড়িবার উপকরণ হইল 
প্রকৃতিগত গুণাবলী ও পরিবেশ। সুতরাং মাহ এগুলি হইতে যাহ! পায়, 
উহ্বাই ষে তাহাকে গড়িয়া! তুলে তাহা নয়। মানুষের অস্তিত্বের যে প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল শ্বাধীন ক্রিয়াঃ উহা! সেই ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়! থাকে মাত্র । 

সুতরাং মাহুষের জন্মগত শক্তির পার্থক্যের কথ! স্বীকার করিয়া লইতেই 
হয়। এখন অন্থুসন্ধান করিয়! দেখা দরকার যে এই শক্তির বাহৃরূপ কি, 
কিরূপেই বা ইহার পরিমাণ নির্ণয় কর! যায়। এই সুত্বে আমাদের আধুনিক 
মনোবিষ্ভার এক প্রধান ক্ষেত্রে আমিয়৷ পড়িতে হইতেছে। ইহার প্রারভে 
দেখা যায় যে ফরাসী মনোবিৎ ত্যাল্ফ্রেড বিনে (41698 79179) বুদ্ধি 
মাপিবার জন্ত “মেটি.ক মানদণ্ড? (19610 90819 0117)6511169:709) উত্তাবনে 
প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে এক বৃহৎ সমস্যা সকল বড় সহরেই শিক্ষার ব্যবস্থা- 
পকগণকে বড় বিব্রত করিয়াছিল। তাহা লইয়াই ইনি গবেষণা আরম্ভ 
করেন। সমস্যাটি এই যে, অনেক সময়ে শিশু যে পড়াশুনায় সমবয়স্ক অন্য 
শিশুদের পিছনে পড়িয়া থাকে, তাহার কারণ কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির অল্পত! 
না শুধু অবস্থার প্রতিকূলতা, যেমন ক্রমাগত বিষ্ভালয় বদল । বিনে এই 
কথাটি ধরিয়! লইয়া কাজ আরস্ভ করিলেন যে সকল শিশুরই জন্মগত কিছু 
বুদ্ধি বা সামর্থ্য থাকে $ তাহার ফলে সে বাড়িবার বয়সে কোনরূপ শিক্ষা! না 
পাইলেও প্রতি বৎসর থানিকটা অগ্রসর হয়, অর্থাৎ উন্নতি লাভ করে । যেমন 
সকল শিশুর জীবনে এমন একটি সময় আসে, যখন সে নিজেই জানিয়া লয় যে 
তাহার ছুটি চোখ, ছুটি কান ও নাক আছে। এক সময়ে সে সপ্তাহের সাত 
বারের লাম এবং কোম্ৃটিরপর কোন্টি আসে তাহা জানিতে পারে | একটি 
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সময়ে কতকটা জটিল কোনও নির্দেশও সে রাখিয়া চলিতে পারে, আবার এক 
সময়ে সে কোনও নিদ্দি্ট ধরণের যুক্তি হইতে ঠিক সিদ্ধান্তটি বাহির করিয়া 
লইতে পারে, বা কোনও নির্দিষ্ট ধরণের ভূল থাকিলে তাহা বাহির করিতে 
পারে। এইরূপ যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিস্তাপয়ের শিক্ষাসাপেক্ষ নহে, 
তাহার কোন্টি শিশুর কত বয়সে আসে, তাহা বাহির করিবার জন্য মলোবিৎ 
বিনে প্যারিসের বহুসংখ্যক শিগুর উপর পরীক্ষ। চালাইলেন। এইভাবে থে 
তালিক! প্রস্তুত হইল, তাহ! যে কোনও শিশুর “মানসিক বয়স” 0450891 
£8৪) নির্ণয় করিবার মেটিক মানদগুন্পে ব্যবহৃত হইল।% যেমন, যে ছেলের 
জন্ম দশ বৎসর পূর্বে সে যদি দশ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারে, তবে তাহার “জন্মগত? ও “মানসিক? বয়স সমান ধরা যায়) যদি 
সে বালক আট বৎসর বয়সের উপরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম না হয়ঃ 
তবে তাহার মানসিক বয়সও হইবে আট, অর্থাৎ তাহার জন্মগত বয়সের চেয়ে 
ছুই বৎসর কম। ইহার নাম হইল বুদ্ধি অতীক্ষা! 00661169009 [19861718) | 
পরে ইহার প্রয়োগ সর্বত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে । এখন জন্মগত বয়সের 
চেয়ে মানসিক বয়স কত কম হইলে শিশুর পক্ষে সমবয়স্ক অন্য শিশুর সঙ্গে 
সমভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হয় না এবং তাহাকে বিশেষ বিদ্যালয়ে 
পাঁঠাইতে হয়, তাহাই নির্ণয় কর! শুধু বাকী রহিল। বিনে পরে স্থির করেন 
যে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুর মানসিক বয়স আসল বয়সের চেয়ে তিন 
বৎসর কম হইলে, ও আট বৎসরের নিয্নবয়স্ক শিশুর ছুই বৎসর কম হইলে একপ 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । 

১৮৯৫ থৃষ্টাব্ষে বিনে এই বিষয়ের স্ত্রপাত করেন; তাহার পরে তাহার 
ও তাহার পদ্থায় রচিত অন্তান্ত বুদ্ধি অতীক্ষা' পদ্ধতির অনেক উন্নতি ও বিস্তৃতি 
ঘটিয়াছে। এখন অভীক্ষা প্রশ্নগুলি আগেকার মত শুধু বুদ্ধির অল্পতা নির্ণয় 
করিবার উদ্দেশ্টেই ব্যবহৃত হয় না । সর্ধপ্রকারের সামর্থ্য নির্ধারণে ও নানা 


* এখানে লক্ষ্য কর! দরকার চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ মানসিক বয়স আর বাড়ে 
না। ইহার তাৎপর্য এই যে এ বয়সের মধ্যে আমাদের জন্মগত 'অস্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ 
বিকাশ;ঘটে। অবশ্য বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে আমর! আরও অসংখ্যরপে সে শত 
প্রয়োগ করিতে পারি | 


৬৯২ . শিক্ষাত স্ব 


উদ্দেন্টে আজকাল এগুলির প্রয়োগ হয়। শিক্ষার্থীগণেয় উপযুক্ত যুদ্ধ 
দির্যাচদের ন্ত দানাধিধ অভীক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে, কর্শদাতাগণ কাজে লোক 
নিয়োগ করার উদ্দেশ্যেও এগুলি ব্যবহার করিতেছেন। সাধারণ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিতালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তি 
পরীক্ষা করিবার অন্ত শিক্ষক ও পরীক্ষকগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, 
সেই কার্ধয বিজ্ঞানসঙ্গত ও গিভু্পিতাবে করিবার জন্য মনোবিদূগণ অনেক 
'তীক্ষ] প্রশ্ন গঠন করিয়াছেন। আবার বিনে যে উদ্দেশ্যে অতীক্ষা 
আবিষ্কার করেন, অর্থাৎ শিক্ষাল্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া! অস্তণিহিত 
সামর্থ্য নির্ধারণ, তাহারও উপযোগী আরও অনতীক্ষা! প্রশ্ন রচিত হইয়াছে। 
যেমম ফোমও বালক হয়ত প্রাচীন সাহিত্য পড়িবে বা দ্বিঘাত সমীকরণের 
অন্ক কবিবে, সেক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে তাহার এগুলি শিক্ষা করিবার শক্তি 
আছে কিনা, লা থাকিলে সে পারিবে সা। শিক্ষা আরভ্তের পূর্বে শিক্ষার্থীর 
আনশ্যকর্নপ শক্তি আছে কফিন! তাহা! বলিয়া দেওয়াই মনোবিদের অভীক্ষার 
উদ্দেশ্য। যুক্তির দিক হইতে ইহা অসভ্ভব শুনাইবে, কারণ শক্তি ত 
শৃম্ঠতার মধ্যে প্রকাশ পায় না, কোনরূপ কাজের দ্বারাই শক্তির পরিমাণ 
নির্দারিত হয় | কিন্তু দেখিতে এ বাধা ছুর্নজ্ঘ্য হইলেও মনোবিৎ কৌশলে 
ইহা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমতঃ, এমন লব ক্ষেত্রে ছাত্রের ব্যুৎপত্তি 
পরীক্ষ/ কর! হয়, যেখানে তাহার জ্ঞান বা শক্তির উপর অধ্যাপনার প্রভাব 
অতি নগণ্য । ছিতীয়তঃ, এই পরীক্ষার জন্ত এমন সব ক্ষেত্র বা বিষয় বাছিয়া 
লওয়! হয় যে, সেগুলিতে সাফল্য বা অসাফল্য হইতে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও 
সাফল্য অসাফল্য নির্ণীত হইতে পারে । উদাহরণস্বন্ষপ বলা যায় যে “গরীব” 
বা 'শত্র' শব্দের বিপরীতবোধক শব্দ বলিতে পারা, ছুইটি রেখার কোন্টি 
বড় বলিয়। দেওয়া, ছোটখাট নির্দেশ ঠিকমত পালন করা যেমন চেয়ারের 
উপরে চাবিটি রাখা, বাকৃসাটি আনা, দরজ! বদ্ধ কর! ; অথব! এরূপ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়! যে “ক খ এর বামদিফে বসিয়াছে, গ ক এর বামে আছে, 
মাঝখানে কে আছে*; এগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে নির্ভর করে না। 
আবার ঘে সব শিশুয় কোনও কারণে ( যেমন বধিরতা। ) এগুলির উত্তর দিবার 
মত ভাষাজ্ঞান হয় মাই, তাহাদের জন্য কৃত্যাভীক্ষার (79110100500 


প্রন্কত়ি ও গন্ধিবেশ ১, 

488 ) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেগুলিতে ভায়াগত প্রশ্নের পরিবর্ে ছবি, বস, 
ইঞিত, ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালান হয়, আর শিশুকে উপযোগী নানা করিনা 
করিতে হয়। আর বহু ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হুইয়াছে যে শিশু এই শ্রেণীর 
অতীক্ষায় সাফল্যের পরিচয় দিলে অন্তান্ত যে সমন্ত ব্যাপারে বুদ্ধির প্রয়োজন, 
সেখানেও কৃতকার্য হইবে, আর যে এখানে নির্কুদ্ধিত৷ দেখায়, সে অন্তত্রও 
নির্কূদ্ধি প্রতিপন্ন হইবে। 

মানসিক অতীক্ষার মূল্য এখন মনোবিদ্গথের কাছে হুপরিজ্ঞাত । গত 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহার প্রভূত প্রচার ও খ্যাতি হয়। মে ষময়ে 
আমেরিকার সেনাবিভাগে প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক শক্তি অন্থযায়ী যখোপদুক্ত 
যুদ্ধের কাজ দিবার উদ্দেশ্যে প্রায় ১& লক্ষ নবনিধুক্ত লোকের উপর এঞ্চলি 
প্রয়োগ কর! হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২১২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল, 
প্রশ্নগুলি এমন যে ঠিক শব্দটির নীচে লাইন ট্রািয়, ভুল শব্দগুলি কাটিয়া দিয়া 
অথবা “ই” বা “না' বলিয়! উহাদের উত্তর দেওয়া যায়। এ ব্যাপান্নে মা 
&* মিনিট সময় লাগিল, এবং এক সঙ্গে ০* জন লোককে এইছাবে পরীক্ষা 
যাইত। এবং এই পরীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে' যে ফল পাওয়া যায়, 
তাহা পরে এ সকল ব্যক্তির কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের উর্ধতন 
কর্মচারীরা যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাছার সহিত অদ্ভুতভাবে মিলিয়া 
গিয়াছিল। 

ইংলগ্ডের ও অন্তান্ত দেশেও উপযোগী অভীক্ষার সাহায্যে ও অন্থান্ত 
কৌশলে যুদ্ধের কার্যে নিযুক্ত নরনারীর বৃদ্ধি, বিশেষ শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা 
নির্ণয় করা হয়। বৃত্তি (8০1,018791717)) দানের অন্য ছাত্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের 
কালেও অতিরিক্ত পরীক্ষ। হিসাবে বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া 
গিয়াছে । আবার সিভিল সাভিসের (0:11 967109) কোনও কোনও 
পরীক্ষায় ইহার প্রবর্তন করিয়াও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে । তাহা 
ছাড়া কন্মা নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যাপারে এগুলির প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে, 
এগুলির বৈচিত্র্যও অধিক হইয়া উঠিতেছে। তারতবর্ষেও অতীক্ষা প্রশ্নগুণি 
অধিকাংশ ভাঘায় অনুদিত হইয়াছে । ইহাদের বহুল ব্যবহার এখনও এ দেশে 
লস্ভব হয় নাই, কিন্ত ক্রমশঃই আমরা ইহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি । 


১৯৪  শিক্ষাতত্ 
মানসিক অতীক্ষার বিস্তারিত আলোচন! এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে । 
সুতরাং সাধারণভাবে ছু একটি মন্তব্য করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত থাকিতে 
হইবে। প্রথমটি হইল অতীক্ষার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পকিত। বিনের ব্যবস্থায় 
শিশুগণের উপরে একে একে অতীক্ষা প্রয়োগ হইত । শিশুদের অভীক্ষার 
পক্ষে এই একক পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। এখনও শ্বীক্কত হয়, কিন্ত ইহাতে বু 
সময় যায়। সেইজন্য শীঘ্র বহুসংখ্যক ব্যক্তির অতীক্ষা সম্পন্ন করিবার জন্ট 
আজকাল সঙ্ঘাভীক্ষা! (000 6996) ব্যবহৃত হয়| যে অভীষ্ষণ প্রশ্নগুলি 
উপরে দেওয়। হুইয়াছে, এবং যেগুলি আমেরিকার সেনাবিতাগে ও ইংলগ্ডের 
সিভিল সান্ডিস পরীক্ষায় ব্যবহত হয়, সে সবই এই শ্রেণীভুক্ত । ছ্বিতীয়ত:ঃ, 
অতীক্ষার ফলাফল কিরূপে স্থির কর! হয়, তাহাও দেখিতে হইবে । এখানেও 
বিনের পন্থাই অন্গসরণ করা হয়। বালকের আসল বয়স যাহাই হউক ন! 
কেন, তাহার অভীক্ষার ফল যদি & বৎসর, ৮ বৎসর ব! ১১ বৎসরের উপযোগী 
হয়, তাহ! হইলে তাহার মানসিক বয়সও যথাক্রমে ৫১ ৮ বা ১১ বৎসর ধর! 
হইবে । তারপর অতীক্ষক শিশুর আসল বা জন্মগত বয়স দ্বারা তাহার 
মানসিক বয়সকে ভাগ করেন। উহাতে যে ভাগফল পাওয়৷ যায়, তাহাকে 
শিশুর বৃদ্ধস্ক (1729111267)06 03509615006, সংক্ষেপে 1, 9) অথবা বুদ্ধির 
হার (1150681781০) অভিহিত করা হয়। যেমন যে ছেলের বয়স ১৯ 
বৎসর, তাহার মানসিক বয়স দেখা গেল মাত্র ৭ বৎসর, এস্থলে তাহার বৃদ্ধযন্ক 
হইবে *"* অথবা শতকরা ৭০। আবার যদি দেখ! যায় এ বয়সের 
বালকেরই মানসিক বয়স ১৩, তাহ! হইলে তাহার বুদ্ধ্ক্ক ধর! যাইবে ১'৩ বা 
শতকরা ১৩০। এ সম্পর্কে বার্ট 851) এক তালিকা! প্রস্তুত করিয়াছেন। 
তদহ্থসারে, যে সমস্ত বালক অতি সাধারণ প্রাথমিকোত্তর অর্থাৎ প্রাথমিকের 
পরবর্তী শিক্ষার উপযুক্ত মাত্র, তাহার চেয়ে বেশী নয়, তাহাদের বৃদ্ধ্যঙ্কের 
সীমা ৮৫ হইতে ১১৫ | ইহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলে নিজ বুদ্ধি 
অনুযায়ী সাধারণ নৈপুণ্যের কাধ্য করিতে পারিবে, ব! ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
কোনও নিয়ন্তরের কর্ধে নিযুক্ত হইতে পারিবে। যাহাদের বুদ্ধযঙ্ক ৭০ 
হইতে ৮৫র মধ্যে, তাহার! অল্পবুদ্ধি। যে সমস্ত কর্মে নৈপুণ্যের প্রয়োজন 
* নাই, শুধু সেরূপ কার্ধ্য বা দৈহিক পরিশ্রমেরই ইহারা উপযুক্ত । তেমনই 
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উপরের দিকে ১১৫ হইতে ১৩০ যাহাদের সীমা, তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার 
পরেও উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ বৃত্তি ব! ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ ধরণের 
বিগ্ালয়ে অধ্যয়ন দ্বার সুফল পাইবে। এবং তাহারা সাধারণ বৃদ্ধি, 
ফেরাণীগিরি বা! নৈপুণ্যের কার্যে যোগ্যত| দেখাইবে। তাহারও উপরের সীম 
১৩০ হইতে ১৫০, ইহারা! বৃত্তিলাত করিয়া মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে উন্নীত হয়, 
এবং উচ্চতর বৃত্তিসমূহে সাফল্য লাত করে; এবং ১৫০ হইতেও যাহাদের 
বদ্ধযক্ক বেশী, তাহারা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বৃত্তি ও সম্মান লাভ করে এবং উচ্চতম 
বৃভিগুলিতেও কৃতকার্ধ্য হয়। অপর দিকে যাহাদের বৃদ্ধঙ্ক দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র 
৮০ হইতে ৭০এর মধ্যে, তাহার! জড়বুদ্ধি। অ্স্বল্ন কায়িক পরিশ্রম ছাড়া 
অন্ক কোনও কার্ধ্য তাহাদের দ্বারা হইবে না। আর ৫০এর নীচে যাহারা, 
তাহার! শিক্ষা বা কোনরূপ কর্মের অযোগ্য, চিরদিন তাহাদের অন্যের যত্ব 
ও পরিচর্য্যার অধীন হইয়াই কাটাইতে হইবে। 

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসা! খুবই সঙ্গত। অভীক্ষায় যে শক্তি বা 
গুণটির পরীক্ষা! কর! হয়, উহাকেই আমরা সাধারণত: বুদ্ধি বলি। কিন্ত 
ইহার ন্ব্ূপ কি? প্রথম যুগের মানসিক অতীক্ষকগণ বুদ্ধি নামক যে গুটি 
আছে, তাহ ধরিয়া লইয়াছিলেন, সাধারণ মাহ্থষের ধারণাও তাই । মানসিক 
অতীক্ষণের এতখানি সাফল্য দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধি বছলাংশে 
পর্বব্যাপক গুণ, অর্থাৎ সকল রকমের ক্রিয়াতেই ইহার প্রতাব রহিয়াছে । 
অনেক সময়ে ইহার এইক্ধপ ব্যাখ্যা করা হইত যে ইহা পরিবর্তনশীল 
পরিবেশের সহিত সামঞ্জন্ত সাধনের শক্তি বা সহজাত সর্বমুখী মানসিক 
নৈপুণ্য । কিন্ত ঠিক কোন্‌ শক্তিগুলি ইহার মধ্যে পড়ে সে বিষয়ে মনোবিদৃগণ 
একমত হইতে পারিতেন না। এবং ইহার সন্তোষজনক কোন সংজ্ঞাও 
তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। কাহারও মতে ইহা ছিল উপরের 
ব্যাখ্যার মত এক ব্যাপক গুণ, সমস্ত বুদ্ধিগত ক্রিয়াতে সাফল্যের পরিমাণ 
ইহারই দ্বারা নির্ধারিত হইত। অন্যেরা আবার এই একক নীতি সমর্থন 
করিতেন না। তাই কেহ বলিতেন মাহ্ষের কয়েকটি পৃথক শক্তির সাহায্যে, 
আবার অন্ত কেহ বলিতেন বহুসংখ্যক এইন্ধপ পৃথক শক্তি দ্বারা বৃদ্ধিগত 
ক্রিয়াসমূহ সাধিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধ্যাপক ম্পিয়ারম্যান 
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€(89875780) বহুবত্য়ব্যাপী পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে তাহার বুগাতস্তকারী 
হিশক্িবাদ (81:৩০ ০0 ৮৮০ £8980:98 ) আবিফার করেন। 

ম্পিয়ারয্যানের সিদ্ধান্তের বিস্তারিত আলোচন। পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া! 
যাইবে। ইহা আগ্চোপান্ত গণিতের তথ্য দ্বারা সযধিত। তবে আমাদের 
ব্যাখ্যায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্কগুলিই শুধু রাখা হইবে, তাহাও যতদুর সম্ভব 
সরল আকারে দেওয়া যাইবে । তবু ধাহাদের ইহাও নীরস মনে হয়, তাহাদের 
ক্ষবিধার জন্তা উক্ত মতবাদের এক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম়্ে দেওয়। 
যাইতেছে । তবে পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তর সমান হিসাবে ইহাকে 
কোনমতেই ধর! যাইবে না। 


ম্পিয়ারম্যান ঘলেন যে বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে মাহ্ুষের বুদ্ধি বা মনীষার 
যে প্রয়োগ হয় ভাহাকে ছইটি অংশ বা শক্তিতে তাগ করা বায়। ইহাদের 
মধ্যে একটি হইল সাধারণ শক্তি, ইহ! %' অক্ষর দ্বারা ্ছচিত হয়। ক্রিয়াটি 
যেমনই হউক মন কেন, ব্যক্তিবিশেষের বেলায় এই শক্তির পরিমাণ এক ; 
তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহার তায়তম্য থাকে । হ্ুতরাং যে সকল ক্রিয়াতে 
প্রধাণতঃ % শক্তিই কাজে লাগে, কোনও একজন ব্যক্তি সেই ক্রিয়াগুলি 
মোটামুটি সমান দক্ষতা সহকারে করিবে, কিন্তু অন্ত সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে, 
তাহাদের নিজ নিজ ? শক্তির পরিমাণ অনুসারে এই দক্ষতার প্রতেদ দেখা 
যাইবে । অন্থটা হইল বিশেষ শক্তি, ইহ! 4 অক্ষরে হুচিত হয়। কোনও 
ব্যক্তির মধ্যেই সাধারণ ? শক্তির এবং এই বিশেষ ৪ শক্তির পরিমাণের 
কোনও সম্পর্ক নাই। এবং ইহার তারতম্য যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দেখ! 
যাইবে তাহাই নয় ; একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায়ও ইহার পরিমাণের 
প্রতেদ দেখা যাইবে । অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তির 9 শক্তি বেশী থাকিতে 
পারে কিন্ত বিভিন্ন কাজের জন্ত প্রয়োজন বিতিন্ন ধরণের ৪ শক্তি, কোনটি 
কম, কোনটি বেশী থাকিতে পারে। যে কোনও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে এই 
ছুইটি শক্তির স্থান আছে। প্রথম ? বাঁ সাধারণ শক্তি আমরা বৃদ্ধি বলিতে 
যাহা বুঝি, প্রায় তাহারই মত। আর £ হইল বিশেষ শক্তি, যেমন সঙ্গীত বা 
গণিতে দক্ষতা । ন্ুুতরাং কোনও ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় কি পরিমাণ 
সাফল্য অর্জান করিবে, তাহা! ছুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথষতঃ, 
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ক্রিয়্াটি সম্পাদমে কি পরিমাণ সাধারণ শক্তির প্রম্নোজন, আবার কি পরিমাণ 
এবং কোন্‌ শ্রেণীর ঘিশেষ শক্তিরই বা প্রয়োজন | দ্বিতীয়তঃ, উক্ত ক্রিয়া 
সাধারণ শক্তির এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্িটির পরিমাণ কতখাঘি। 
যেগুলিকে আমার বুদ্ধির ক্রিয়া! বলি, উহাদের বেশীর ভাগেই সাধারণ শক্তির 
আপেক্ষিক অংশ বেশী। তবে সঙ্গীত ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিয়ায় আবার 
বিশেষ শক্তির প্রাধান্যই বেশী, সাধারণ শক্তির স্থান সেখানে নগণ্য । ইহার 
ব্যবহারিক তাৎপর্য্য এই, আর বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও আমর! তাহাই দেখিতে 
পাই যে থুব “বুদ্ধিমান লোকেরও সঙ্গীতনৈপুণ্য আদৌ না থাকিতে পারে। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির “বৃদ্ধি' কম বলিয়া আমর! জানি, তাহারও গীতবান্ে 
অসামান্য প্রতিভা থাকা অসম্ভব নহে। বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায় একই ব্যক্তির 
মধ্যে বিশেষ শক্তির তারতম্য দেখ! বায়, কিন্ত সাধারণ শক্তির পরিমাণ এক । 
আবার অধিকাংশ মনীষাগত কারধ্যেই ইহার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে । সুতরাং 
সাধারণভাবে কোনও ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য বিচার করিতে গেলে ইহাকেই 
ধরিতে হয়। উপরে বণিত অভীক্ষাগুলির দ্বারাও এই সাধারণ শক্তি বা 9 
শক্িরই পরীক্ষা হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে মানুষের যে কোনও নির্দিষ্ট কর্ণ বছবিধ শক্কির 
প্রয়োগ আবশ্তক হয়। ইহার মধ্যে বৃদ্ধযঙ্কের স্থান গুরুতর, উচ্চতর ক্রিয়াসমূহে 
ইহারই পূর্ণ আধিপত্য থাকে । কিন্ত কোনও কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়ায় আবার 
বিশেষ শক্তিরই প্রাধান্য থাকে । সাধারণ শক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক 
নাই। তাহা ছাড়া কোনও নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় সাফল্য লাত করিতে হইলে 
তদস্যায়ী প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত ( 6570978779768] ) বৈশিষ্ট্যেরও প্রয়োজন 
থাকিতে পারে। 

অতএব অতীক্ষার একটি কার্য ইহাই হইয়া দাড়ায় যে, মাস্থুষের মানসিক 
গঠনের একটিমাত্র দিকে লক্ষ্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, কোনও নিষ্দিষ্ট বৃত্তিতে 
সাফল্য অর্জনের উপযুক্ত গুণের সমস্বয় মান্ষের আছে কি না; তাহাই স্থির 
করিতে হইবে । যে বিশেষ অতীক্ষার দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট বৃত্বিতে আমাদের 
যোগ্যতার পরিমাণ পুর্ববাহে নির্ণীত হয়, তাহার নাম বৃীয় অভীক্ষা 
€ ৮০০৪%6:০০৪) [1586 )। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বালফ মখন হ্বৃত্তি 
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নির্বাচনে উদ্ভত হয়, তখন কোন্‌ বৃত্ধিটি তাহার শক্তির সর্বোপযোগী হইবে, 
উহ! বলিয়া দেওয়া বৃততীয় অভীক্ষার উদ্দে্ট | হ্বতরাং বর্তমান জগতে ইহায় 
প্রয়োজন ও গুরুত্ব কি বিরাট তাহ! সহজেই ধারণা করা যায়। গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, সর্ব্রই ইহার নানারপ প্রয়োগ 
হইয়াছে। এ কথ! ভালভাবেই বুঝা যায় যে বালকগণ কর্মজীবনে প্রবিষ্ট 
হওয়ার সময়ে ঘদি এই শ্রেণীর অতীক্ষার উপযুক্ত সাহায্য পায় তবে ব্যক্তিগত 
দুখ এবং ক্রিয়ানৈপুণ্য উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে । 

আমরা দেখিয়াছি যে সমগ্র অভীক্ষ! ব্যবস্থায় এই কথাটি মানিয়! লওয়া 
হইয়াছে যে এক ধরণের ক্রিয়াতে (অর্থাৎ অভীক্ষায় প্রযুক্ত ক্রিয়ায়) মানুষের 
সামর্থ্যের মাত্রা দেখিয়া! অপর ভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়াতেও তাহার যোগ্যতার 
পরিমাণ পূর্ব্বান্তে নির্ণয় করা যায়।& সৈম্তবিতাগের অতীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে 
আর অতীক্ষা প্রয়োগের আর সকল ক্ষেত্রেই এই কথাটি ধরিয়া লওয়া হয়। 
আবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কতকগুলি সাধারণ ও বিদ্যালয়পাঠ্য 
বিষয়ে ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়। রাজপুরুষ নিয়োগ করার যে প্রথা আছেঃ 
তাহাতেও ইহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষের বিভিন্নন্ধপ দায়িত্বশীল 
কাধ্য করিবার জন্য যোগ্য যুবাপুরুষের প্রয়োজন । তখন তাহার! এমন যুবক- 
দেরই নির্বাচন করেন যাহারা পরীক্ষাগৃহে হয়ত ইতিহাস, সাহিত্য বা! প্রাচীন 
ভাষা! বা গণিতের সমস্যা সমাধানে সাফল্যের পরিচয় দেয়। কর্তৃপক্ষের দৃঢ় 
বিশ্বাস এই যে, ইহারা এক বিষয়ে প্রভৃত যোগ্যতা দেখাইয়াছে বলিয়া অন্ত 
ক্ষেত্রেও অর্থাৎ শ্বীক্প কর্ণ নিযুক্ত হইয়াও সমান কৃতকার্য্য হইবে । 


* আর একটি নীতির সহিত এটির প্রায়ই ভুল হয়। উভয়ের পার্থক্য ভাল করিয়৷ বিবেচন! 
করা উচিত। সেটি হইল এই যে, এক ধরণের ক্রিয়া অভ্যাস করার ফলে মানুষ বিন! অভ্যাসেই 
অপর আর এক ক্রিয়া করিবার যোগ্যতা লাভ করে (যেমন জ্যামিতি অধ্যয়ন করিলে যুক্তির 
ক্ষমতা! বাড়ে, তাহারই সাহ্থায্যে আবার মানুষ আইন ব্যবসায়ে কৃতকাধ্য হুয়)। সর্ববাভিযুখী 
শিক্ষা (£9:20581 25210225 ) সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণাটি ত্রাস্ত বল! চলে (পরে ষোড়শ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। বার্শার্ড শ ইহা এক কথায় বলিয়াছেন, "মানুষ একটি জিনিষ করিয়া 
আর একটি জিনিষ শিখিতে পারে না11” পক্ষান্তরে উপরে বণিত নীতিটি অবশ সত্য? তা 
এখনই দেখা যাইবে | 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ১৯ 


বাস্তবক্ষেত্রের ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা যে 
প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে 
ভবিষ্যৎ যোগ্যতা নির্ণয়ের বিষয়ে এ নীতি মোটামুটি ভাবে সত্য, এটুকুই বল! 
চলে, ইহার অধিক কিছু বলা যায় নলা। কারণ মানসিক অতীক্ষা ও পরীক্ষা 
দারা কোনও লোকের সন্বদ্ধে যে সিদ্ধান্ত কর! যায়, তাহ! এক সম্ভাবনা 
€0:০৮৪)1]165 ) মাত্র । উহাকে কখনও সুনিশ্চিত ধর! যায় না। এই 
পার্থক্যের একটি সহজ কারণ প্রথমেই বাদ দেওয়া যায়। অতি চতুর বালকও 
তাহার তাবী সম্ভাবনার অনুরূপ ম! ধাড়াইতে পারে । উহার কারণ হয় ত 
দেখ! যায় যে সে অলস ও অসৎ, অথব! সৎ হইলেও এমন কোনও নৈতিক 
গুণের তাহার অভাব আছে, যাহার প্রয়োজন তাহার জীবনের নির্বাচিত 
ধারাটির মধ্যে খুব বেশী। বার্ট একটি মেয়ের কথা বলিয়াছেন, সে বৃত্বীয় 
অতীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও কর্শশালায় গিয়া! তাহার সাফল্যের 
অভাব দেখ! গেল; তাহার একমাত্র কারণ যে সে অত্যধিক কথা বলিত। 
এরূপ ঘটন! অবশ্য দেখ! যায়, কিন্ত এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের সহিত তাহার 
কোনও সম্পর্ক নাই। কারণ এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় মাহ্ষের 
ধীশক্তি, নৈতিক গুণ নহে । হ্ুতরাং আমাদের প্রশ্নটি পুর্বববৎ থাকিয়া যায় 
যে, এই ধীশক্তির পরিমাণ নির্ণয় মানসিক অতীক্ষার উদ্দেশ হইলেও মোটামুটি- 
ভাবে উহাতে বিস্ময়কর সাফল্য দেখা যায়, অথচ এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই 
ব! বিস্তর পার্থক্য দেখ! যায় কেন ? 

ইহার কারণ আগেই উল্লেখ করা গিয়াছে । এই পদ্ধতিতে মাহৃষের শক্তি 
সমন্ধে যে সিদ্ধাস্ত পুর্ববান্ছে কর। যায়, তাহা সম্ভাবনার ভিত্তিতে গঠিত। উহার 
বিস্তারিত আলোচন। পরবর্তী অধ্যায়ে হইবে । সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার 
পুর্বে শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক অতীক্ষার স্থান কোথায়, সে কথা আর একটু- 
খানি চিন্তা করিয়! দেখা প্রয়োজন । 

সকল সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, প্রধানত: এই ছুটি 
পৃথক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা যায়। কিন্তু এই দ্বৈত বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রভাব 
অনেক স্থানেই ভ্রত কমিয়! যাইতেছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা! এখন 
আর প্রত্যেকটি পৃথক ও দ্বয়ংসম্পুর্ণ বিবেচিত হয় না । একই ব্যাপক 
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শিক্ষাধারার ছুইটি ক্রমিক পর্ধ্যায় বলিয়া! ইহাদের গণ্য করা হয় । এক কথায় 
বলিতে গেলে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শৈশবের মানসিক ও নৈতিক 
প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান ও অভ্যাস গঠন, এবং মাধ্যমিক পর্য্যায়ের বা 
কৈশোরের শিক্ষার একাস্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন । ইহা এগার হইতে বার 
বৎসর বয়সের মধ্যে সমাপ্ত হইবে । এই সময়ে শিশুদের মধ্যে প্রঙ্কতিগত 
বৈষম্যের গুরুত্ব অধিক হই! উঠে, সুতরাং এই বৈষম্য অঙ্গুযায়ী বিভিন্ন ধরণের 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইবে । এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ বিভিশ্ন শেণীর 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যন্থচীতৈ যথেষ্ট প্রভেদ রাখিতে হইবে। এই প্রতেদ 
জাতির বালকগণের শক্তি, প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তারতম্যের উপর নির্ভর 
করিবে । সামাজিক ব! অর্থ নৈতিক পার্থক্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক 
অবশ্যই থাকিবে না । 

এন্সপ ব্যবস্থা! অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা! সকলেই শ্বীকার করিবেন। এবং 
কোনও ন। কোনও আকারে ইহার প্রবর্তন যে এদেশে এবং সকল দেশেই 
অবশ্যস্তাবী, তাহারও স্চন! পাওয়া বাইতেছে | ইহার ফলে অবশ্য শিক্ষার 
ব্যবস্থাপকগণের সম্মুখে বহু সমস্ত! আসিয়া পড়িবে । এ সমস্তাগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হইল একটি | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে- 
মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ে প্রবেশ করিবার সময় হইলে, কিরূপ শিক্ষা 
তাহাদের প্রয়োজন ও শক্তির সর্বোপযোগী, তাহ! কি ভাবে স্থির করা যাইবে? 
এ প্রশ্ন সম্পর্কে মনোবিগ্ভার সুনিদ্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, আর অনেকের খুব 
তাল ন! লাগিলেও এই বিধানই কার্য্যকরী করিতে হইবে। ব্যাপারটি দাড়ায় 
এইন্প | শক্তির প্রভেদ অনুসারে অবশ্য এক এক বালকের জন্য এক এক 
শ্রেণীর বিদ্যালয় উপযুক্ত গণ্য হইবে। কিন্ত এই পার্থক্য অর্থাৎ প্রকৃতিগত 
পার্থক্যই শুধু বিবেচনা কর! হইবে, তাহা মনে কর! বড়ই ভুল, এবং এ ভূল 
প্রায়ই করা হয়। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বয়সের সীমার মধ্যে 
একই বয়সের বালকবালিকার বুদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য দেখা যায় যে 
সকলের পক্ষে এক নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা বাঞ্ছনীয়ও নহে, সস্ভবও নহে। এগার 
বৎসর বয়সে বখন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবার কথা, তখন প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সেই শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা নির্ধ্বোধ ছেলেমেয়েদের মানসিক বয়স 


প্রকৃতি ও পক্সিবেশ ১১১ 


দেখা গিয়াছে আট ৰখলর, আর সর্বাপেক্ষা মেধাধী ছাত্রদের মানলিক বয়স 
চৌঙ্গ বৎসর বা তাহায়ও বেশী। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির তাৎপ্ধ্য থে 
ব্যক্তি বুঝেন, তিনি কখমই এমন ধারণ! করিতে পারিবেন না যে দকল ছাত্রকে 
শিক্ষার সমান ্ুযোগ দেওয়ার নামে সকলের উপর একনপ পাঠ্য টাপাইয়া 
দেওয়! বাঞ্ছনীয় । একসপ পাঠ্যন্থটচী হইলে অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের পামান্ত শক্তি 
প্রতিপদেই হার মানিবে, আর তাহাদের সাধ্য অস্থায়ী যেটুকু কাজ করিয়া 
তাহরা আনন্দ পাইতে পারে এবং তাহাদের পাওয়াও উচিত, উহা! হইতে 
তাহার! বঞ্চিত হইবে। আবার মেধাবী ছাত্রগণ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী যে 
সমস্ত অধিক বুদ্ধির কর্মের উপযুক্ত, তাহারা সেগুলি পাইবে না। স্বৃতরাং 
ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা নির্বাচনে শিক্ষার্থীর 
বিশেষ গুণ ও রুচির কথ! অবশ্য ভাবিতে হইবে, কিন্তু তাহার বৃদ্ধ্ঙ্কের উপরই 
সর্ববাপেক্ষ৷ অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এজন্য মানসিক অভীক্ষণ- 
পদ্ধতির যতদূর সম্ভব উন্নতি হওয়া আর যতখানি সম্ভব ব্যাপকভাবে লোকে 
ইহার তাৎপর্য ও মূল্য বুঝিতে পারে সেই ব্যবস্থা হওয়! বিশেষ দরকার । 

যে সকল পিতামাত৷ নিজেদের সস্তানের অক্ষমতা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে 
চান না, তাহার! হয়ত এ যুক্তিতে সন্তষ্ট হইবেন না। কারণ ইহার ফলে অন্যের 
ছেলেমেয়েরা যে ধরণের পাঠে কৃতকার্ধ্য হইল, তাহা হইতে তাহাদের সন্তানকে 
বঞ্চিত কর! হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে একমাত্র এই 
নীতি দ্বারাই সমস্ত শিশুকে এমনই এক মানসিক পরিবেশের মধ্যে আনা সম্ভব 
যাহার গুণে তাহাদের প্রকৃতিগত শক্তির স্ষুরণ এবং সম্যক পরিণতি সাধিত 
হয়। জাতির সাধারণ মঙ্গলের জন্ত, প্রথর বুদ্ধির সন্ধান যেখানেই পাওয়! 
যায়, সেখান হইতে তাহাকে বাহির করিয়৷ তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্ত যে 
সকল দ্বযোগ দরকার, অবাধে সে সবই দেওয়। প্রয়োজন । কিন্ত যাহারা 
কম মেধাবী, তাহাদের শক্তিও সমান যত্বে বিকাশ করাই উচিত কাধ্য হইবে, 
কারণ তাহাদের বাদ দিয়! পৃথিবী চলিতে পারে না, বরং প্রধানতঃ সাধারণ 
মেধার মানুষ লইয়াই পৃথিবী গঠিত। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের স্তায় এখানেও 
(প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত ) ব্যক্তি ও সমাজের দাবী মিলিয়া এক হইয়া যায় 
দেখ! গেল। 


১১২ শিক্ষাতত্ব 


যে মনোধিদৃগণ বুদ্ধি ও শক্তি অতীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতি সাধনে 
সর্বাপেক্ষা তৎপর, তীহারাই বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও 
বৃতি নির্ধারণে যে সকল বস্তর উপর নির্ভর করিতে হইবে, অতীক্ষা তাহার 
একটি অংশমাত্র, অবশ্ত অতি প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্ত আবার তাহার! 
একবাক্যে একথাও বলেন যে, শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক- 
গণের মতামতও যথাযথভাবে সমস্ত ফলাফল ও অন্তান্য বিবরণ দ্বারা সমথিত না 
হইলে তাহ! নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। কিরূপ ফলাফল সব চেয়ে 
প্রয়োজন, সেগুলি কিন্ধপে সংগ্রহ, নির্বাচন ও প্রয়োগ করিতে হইবে, এ সবই 
বিশেষ গবেষণ! ও চিন্তার বিষয়। | 


দশম অধ্যায় 
মানসিক মান 


মানুষের অস্তণিহিত শক্তি সন্বদ্ধে বিনে (877$) যে নৃতন তথ্য প্রথম 
আবিষ্কার করেনঃ তাহার পরে এবিষয়ে বছ পরিমাণে শ্রমসাধ্য মূল্যবান্‌ 
গবেষণা হইয়াছে । গণিতের বিশ্লেষণের সাহায্যে এই গবেষণ! চলিয়াছে। 
মনোবিদ্ধা! ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গণিতের পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন করেন গণ্টন 
(9915071) ও কার্ল পিয়াসন (181] 98280 )| বর্তমান আলোচনায় এ 
সম্পর্কে প্রধানতঃ অধ্যাপক ম্পিয়ারম্যানের ( 90980280 ) নাম উল্লেখ 
করিতে হয় | শিক্ষাবিধান সম্পর্কে এই সকল তথ্যের গুরুত্ব এত অধিক যে 
এগুলিকে বাদ দেওয়! চলিবে না| তবে এখানে ইহাদের অতি সাধারণ ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্রই দেওয়া সম্ভব। ন্ুতরাং এই নৃতন নীতিসমূহের ভিততি- 
রূপে যে সব ধারণ] লওয়া হইয়াছে; ও সেগুলির যে সমস্ত গুরুতর প্রয়োগ 
হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির এখন নিতান্ত প্রাথমিক আলোচনা করা যাইবে। 


১। পৌনঃপুগ্য বা বার (775৭570 ) ও 
স্বাভাবিক বণ্টন (14071781 0150158607 ) 


মনে করা যাক যে ডাকঘরের চিঠির বাক্সে আজ যে সমস্ত চিঠি ছাড়া 
হইয়াছে, সেগুলিকে লইয়া! থাকবন্দী করিয়া রাখা হইল। এইরূপ পর পর 
কয়েকদিনের চিঠি প্রতিদিনের পৃথকতাবে সমান দূরত্ধে সাজান গেল। এইভাবে 
সাজাইলে, থাকগুলির উচ্চতা! দেখিয়া সবগুলির মধ্যে প্রত্যেক দিনের চিঠির 
পৌনঃপুন্ত বা বার (175৫0620য ) কত তাহ! বুঝা যায়। প্রতিদিনের 
চিটিগুলি গণিয়া লইলে সে সংখ্যাগ্ুলির সাহায্যে এই পৌনঃপুন্সের নক্সা 
(01880) প্রস্তুত হইতে পারে। এই নক্মাতে প্রতিদিনকার চিঠির 
থাকগুলির মাপ অঙ্ছপাতে অঙ্কিত এক একটি উল্লম্ক বা খাড়া ( ৪:10] ) 
সরলরেখ। দ্বারা দেখান হুইবে! রেখাগুলি একটি অন্থভূমিক বা শোয়ান 


১১৪. শিক্ষাতত্ব 


(00115007081) সরলরেখ! বা ভূমির (988৪) উপরে পর পর সমান দূরত্বে অঙ্কিত 
হইবে। তুলনার পক্ষে চিঠির থাকগুলির চেয়ে এই নক্লাটিরই সুবিধা বেশী। 
তারপর হাসপাতালে তাপের নক্সার গ্ভায় এই খাড়া রেখাগুলির শীর্ষসমূহকে 
যুক্ত করিয়! একটি রেখা টানিতে পারা যায়। এই রেখাটি একবার উঠিবে, 
একবার নামিবে, তাহার ফোনও বীধাধর! নিয়ম হইতে পারে না। কিন্ত 
ধরা যাক, রেখাটি এক নির্দিষ্ট আকারের বক্ররেখাই হইয়া ঈ্াড়াইল। সেরূপ 
হইলে ইহাই হুইবে চিঠি গুলির বন্টনের, অর্থাৎ প্রতিদিনের চিঠির সংখ্যা, 
ব! পরিমাণের বারলেখ (75006005-09::59 01 01861790610] )। 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহু ব্যাপারেই দেখা যায় যে উহাদের 
বারলেখ এক নির্দি্ই ধরণের | অর্থাৎ এগুলির উঠানামা বা! বৃদ্ধিহাস এক 
নিয়মিত পদ্ধতিতে চলে | যেমন বিভিন্ন বয়সের যে সমস্ত ব্যক্তি ডিপথিরিয়! 
(810708792% ) রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা লইয়া বারলেখ রচন! 
করিলে সর্বদা দেখ! যাইবে যে হয়ত & বৎসর বয়স অবধি রেখাটি উর্ধে 
উঠিবে (অর্থাৎ এর পর্যন্ত যত বেশী বয়স ধর! যাইবে রোগীর সংখ্যাও তত 
বৃদ্ধি পাইবে ), কিন্ত তার পরে অধিক বয়সের সঙ্গে রেখাটি নীচে নামিতেছে। 
আবার যে সমস্ত ব্যক্তিকে আয়কর (2200206-68% ) দিতে হয়, তাহাদের 
সংখ্যা লইলে অন্ত এক আকারের রেখা পাওয়! বাইবে। ন্যুনতম যে আয়ে 
আয়কর দেওয়ার বিধান আছে, যত সে আয়ের কাছে আসা যাইবে, 
করদাতার সংখ্যাও বেশী হইবে (কারণ সমাজে কম আয়ের লোকের সংখ্যাই 
অধিক ), সুতরাং রেখাট সেখানে উচ্চ হইবে। তারপর যত বেশী আয় 
ধর! যাইবে, রেখাটিও দ্রুত নামিতে থাকিবে, ইহার কারণ অবশ্ঠ এই ষে আয় 
যত বেশী ধর! যাইবে সেই আয়ের লোকের সংখ্যাও তত কম হইবে। 
খেলায় যদ্দি ছয়টি কড়ি চালা যায় ত দেখা যাইবে যে একটি কড়িও চিৎ 
ন! হইতে পারে, আবার হুয়টিই চিৎ হইতে পারে । মনে করা যাক, বিরাম 
না দিয় বছবার ক্রমাগত কড়ি ছয়টি চালা গেল। তাহা হুইলে ক্রমে 
ক্রমে ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শূন্য চিৎ, এক চিৎ হইতে ছয় চিৎ 
পর্য্যস্তের সংখ্যা! ঘাহা হইবে, তাহার অন্থুপাত হইতেছে ১, ৬, ১৫১ ৩০) 


১৪১ ৬১ ১| 
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এই সংখ্যাগুলি লইয়া লেখ (8:87) ) অঙ্কিত করিলে এক ধন্নুকারুতিয় 
বন্ররেখা (১ নং চিত্র) পাওয়া বাইবে | রেখাটির মধ্যবত্তী উল্লম্ব সরলরেখা 





১নং চিত্র 


বা কোটার ( 0:1:7869 ) উভয় দিকে প্রতিসাম্য (950209% ) দৃষ্ট হইবে । 
ইহা দেখ! গিয়াছে যে কড়ি চালার সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে কড়ির সংখ্যাও 
যদি ক্রমাগতই বাড়ান যায়, সে সংখ্যাগ্ুলি হইতেও এক নিদ্ধি্ঠ আকারের 
বক্ররেখাই পাওয়া যাইবে । সে রেখার নাম স্বাভাবিক লেখ (0208 
০০:৮৪)। যখনই পরীক্ষার মধ্যে এন্সপ অসংখ্য ফলাফল ধর! যায় এবং 
প্রত্যেকটি ফলের (চিৎ কড়ির সংখ্যার গ্ঠায় ) সম্ভাবনা! সমান থাকে, তখন 
এই শ্রেণীর লেখের আবির্ভাব হয়। সেইজন্য দৈহিক আকারের বেলায়, 
যেমন এক জাতির বহুসংখ্যক লোকের দের্ধ্যের হিসাব লইলেও, তাহার ফল 
এইবূপ হইয়! থাকে । বনুসংখ্যক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে 
যে সমপর্ধ্যায়ভুক্ত অনেকগুলি ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত ক্ষমতা; বুদ্ধযঙ্ক এবং 
বেশীর তাগ মানসিক বৈশিষ্ট্যের বেলায় এইরূপ ফল পাওয়া যায়; আর বয়স্ক 
লোকেদের ক্ষেত্রেও তাই। দুতরাং হিসাবের দিক দিয়া এই স্বাভাবিক 
লেখটির মনোবিষ্যা এবং শিক্ষার বছ সমস্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। 


১। প্রমাণ ব্যত্যয় (505170570 0551501017 ) ও 
প্রমাণ সাফলতান্ক ( 589770270 5০০755 ) 


নীচে একটি সংখ্যাতালিক! (২নং চিত্র) দেওয়! গেল। কল্পনা কর! 
যাক যে ইহার দ্বিতীয় সারিতে যে সংখ্যা্ডলি আছে, সেগুলি বীজ্গগণিতে 


১১৬ শিক্ষাতত্ব 
দশজন পরীক্ষার্থীর নম্বর | পরীক্ষার্থীদের নাম ক, খ, ইত্যাদি কম হইতে 
বেশী নম্বর অনুযায়ী সাজান হইয়াছে । 


ক 
খ 
পা 
ছা 
ঙ 
চ 
ছ 
জ 
ঝ 
ত্$ 


+৩৪ +২"২ 
গড় ৫৮% 1 €০-১৫৪২) | [5৭-*১০] 


২ নং চিত্র ' 
বিতিন্ন পরীক্ষার্থীর নম্বরগুলি দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়িবে যে সকলের 
গড়) অর্থাৎ &৮% নম্বর ছ পাইয়াছে ; জ, ঝ এবং ঞ এই গড়ের চেয়ে বেশী 
নম্বর পাইয়াছে, অন্যেরা কম পাইয়াছে। এখন দেখ। যাক গড় হইতে 
প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নম্বরের পার্থক্য কতখানি । সে কথ! তৃতীয় সারিতে 
বলা হইয়াছে । প্রত্যেকের পার্থক্যের সংখ্যাটি প্রয়োজনমত যোগচিন্ন বা 
বিয়োগচিহ্ন দিয়! বসান হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় নম্বরগুলির ব্যত্যয় 

€95186107 ) £ অক্ষরটি দ্বার! ইহা স্চিত হুয়। 
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এখানে এই কথ! স্পষ্টই বুঝা! যায় যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্থান অন্তদের 
তুলনায় কোথায়, তবু ইহার একটি ক্রুটিও আমাদের নজরে পড়ে । তাহা এই 
যে, এ ব্যত্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে, পরীক্ষক নম্বর দিবার সময়ে যে মান 
প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহারই উপর | তাহার নম্বর দিবার মাল যদি আরও 
প্রসারিত হইত, তাহ! হইলে ব্যত্যয়ের পরিমাণও উভয় দিকেই (অর্থাৎ 
গড় হইতে কম ও বেশী ছুই দিকে) বেশী হইত; আবার তাহার নম্বর 
দেওয়ার মান সম্কুচিত করিলে ব্যত্যয়গুলিও অন্ন হইত। দ্ুতরাং এই 
ভেগ্যতা (58119911165 ) অর্থাৎ আপেক্ষিক পার্থক্যের সম্ভাবনা যাহাতে 
ন! ঘটে, তাহার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন হইয়! পড়ে । তাহা! কিরূপে করা 
যায়, শেবের সারির সংখ্যাগুলি দ্বারা তাহাই দেখান হুইল। ইহার 
ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া! যাইতেছে । মনে করা যাক, দুইজন পরীক্ষক 
পৃথকভাবে উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার্থীদের উত্তরগুলির 
প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য কি ( অর্থাৎ কোন্‌ পরীক্ষার্থীর উত্তর সর্বশ্রেষ্ঠ, 
তাহার পরই সব চেয়ে তাল উত্তর কাহার এবং এই ভাবে পর পর 
প্রত্যেকের স্থান কিরূপ দ্াড়াইবে ), সে বিষয়ে সাহারা একমত। কিন্ত 
প্রত্যেকের ব্যুৎপত্ভি অনুসারে যে নম্বর তাহারা উভয়ে দিলেন তাহার দুইটি 
পৃথক মান রহিল। তাহাদের ছুজনের মানের এই পার্থক্য হুচিত করিবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে ( উপরের পদ্ধতিতে ) তাহাদের ব্যত্যয়ের গড় নির্ণয় 
কর! । ধরা যাক যে প্রথম পরীক্ষকের ব্যত্যয়ের গড় হুইল ১৬, দ্বিতীয়ের 
১৩ নম্বরের সমতুল্য (অর্থাৎ প্রথম পরীক্ষক যে উত্তর দেখিয়া ১৬ 
নম্বর দিবেন, দ্বিতীয় সে স্থলে মাত্র ১৩ দ্দিবেন)। সুতরাং উতয়ের 
দেওয়! নম্বরের ব্যত্যয়াঙ্ক যথাক্রমে ১৬ ও ১৩ দিয়া ভাগ করিলে উভয় ক্ষেত্রে 
ফল একই দীড়াইবে। 

কিন্ত এখানে গণিতের এক গুরুতর সমস্তা উঠে। আমরা দেখিয়াছি যে 
একদিকে যোগচিহ্বিশিষ্ট ব্যত্যয়াঙ্কগুলি এবং অপর দিকে বিয়োগচিহ্নবি শিষ্ট- 
গুলির যোগফল সমান, সুতরাং উভয় দিকের সংখ্যাগুলি যোগ করিলে পরম্পর 
কাটাকাটি করিয়া যোগফল সর্বদা শৃন্য দীড়াইবে। যেমন উত্তরের তালিকায় 
যোগচিহ্ববিশিষ্ট ব্যত্যয়াঙ্কের যোগফল + ৬০১ বিয়োগটিহছস্ঘলিত ব্যত্যয়াঙ্ক- 
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গুলির যোগ্রফল - ৬০, উভয়ে মিলিয়! শুন্য হয়। এক্ষেত্ে এক উপায় হইতে 
পারিত যে যোগচিন্ন বা বিয়োগচিষ্কের কথ। গ্রাহা না করা | কিন্ত গণিতজ্ঞের 
দৃষ্টিতে তাহ। মহাপাপ । হ্ুতরাং এ সমন্তা মিটাইবার জগ্ত গণিতবিৎ 
করিলেন কি, ব্যত্যয়াঙ্কগুলিকে যোগ না করিয়! প্রথমে উহাদের বর্গ নির্ণয় 
করিয়া সেই সংখ্যাগুলিকে যোগ করিলেন। এই সহজ কোঁশলে সব 
সংখ্যাঞ্লিই যোগচিহ্তবিশি্ই হইল। উপরের তালিকায় ব্যত্যয়াঙ্কগুলির 
বর্গের যোগফল দ্রাড়ায় ২৩৭৮ | সবশুদ্ধ ১০টি সংখ্যা, ক্ুতরাং ইহাদের গড় 
হুইল ২৩৭৮, ইহাকে বলা হয় ভেদাঙ্ক (8118099)1 এখন এই সংখ্যার 
বর্গমূল লইলে পাওর। যায় ১৫'৩২$ ইহাতে বলিতে গেলে পূর্বের আকার 
ফিরিয়া আপিল। এই যে, ১৫৪২ রাশিটি পাওয়া গেলঃ এই তাবে 
ব্যত্যয়াঙ্কের গড় নির্ণয়ই পরিসংখ্যানবিদেরা অধিক পছন্দ করেন ; ইহার নাম 
প্রমাণ ব্যত্যয় (96800870 10951806100 )| ইহা 9. 7 বা গ্রীক ০ 
€(812208 ) অক্ষরদ্ারা জুচিত হইয়! থাকে । পরিশেষে এখন তৃতীয় সারির 
প্রত্যেকটি ব্যত্যয়াঙ্ক £ কে এই সংখ্যা দিয়! ভাগ করা গিয়াছে, ফলে চতুর্থ 
সারির সংখ্যাগুলি পাওয়া গেল। এগুলিকে বলা হয় প্রমাণ সাফল্যাঙ্ন 
(86800870 8001:68 ) ও ইহার জন্ত এ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়। 

মূল ব্যত্যয়াঙ্কগুলির গ্ায় এই প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের যোগচিহ্ন ও বিয়োগচিহ্ছ- 
বিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যেও শৃন্ভসংখ্যা আছে। আর উভয় দিকের সংখ্যাগুলি 
যোগ করিলেও (কাটাকাটি করিয়া ) শৃন্তাই পাওয়া যাইবে। যেমন উপরের 
উদাহরণে উভয় দিকের যোগফল হুইল যথাক্রমে ৩'৯১ সুতরাং যোগফল 
শূন্য। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহাদের বসমূহ যোগ করিলে 
সব ক্ষেত্রেই যতজনকে পরীক্ষা কর! হইয়াছে, সেই সংখ্যার্টিই (যেমন এখানে 
১০) পাওয়! যাইবে ! গণিতে ইহার প্রমাণ সহজেই দেওয়! যায়। 

প্রমাণ সাফল্যাক্কগুলি মূল ব্যত্যয়াঙ্ককে প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক দ্বার ভাগ করিয়া 
পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বরগগুলিও হইবে মুল 
ব্যত্যয়াঙ্ের প্রত্যেকটির বর্গ ও প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের ভাগফল। এখন এই 
প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গ বা ভেদাঙ্ক (₹818709) একই বস্ত; ইহা মূল 
ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টিকে পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বার! তাগ করিয়া (উপরের 
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,উদ্দাহরণে ২৩৭৮-১০-০৮ ২৩৭*৮) পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পুর্বে দেখ! 
গিয়াছে । সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাক্কের বর্গসমষ্টি (বা মুল ব্যত্যয়াঙ্কের 
বগসমগ্টির ভাগফল ) দীড়াইবে, একদিকে মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ও 
অপর দিকে মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্িকে ব্যক্তির সংখ্য! দিয়! ভাগ করিলে 
যাহা উত্তর হইবে, সেই ছুই রাশির ভাগফলের সমান। এই শেষের 
ভাগফলটি হইবে ব্যক্তির সংখ্যা । 

অর্থাৎ হিসাবটি এইবূপ হইবে-_ 

প্রমাণ সাফল্যান্ক - মূল ব্যত্যয়াঙ্ক ₹ প্রমাণ ব্যত্যয়া্ক ) 

সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বসমষ্টি 

"মুল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসম্টি প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্ি; 

কিন্ত আমরা জানি যে 

প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি » মূল ব্যত্যয়াক্ষের বর্গসমষ্টি ₹ব্যক্কির সংখ্য ; 
সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বর্গসমন্তি 

স্মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি-( মুল ব্যত্যয়াক্কের বর্গসমগ্রি ব্যক্তির 
সংখ্যা )-্ব্যক্তির সংখ্যা | 

আরও লক্ষ্য করিতে হুইবে যে সাফল্যাঙ্কের বর্গসমষ্টি হইল ব্যক্তির সংখ্যা, 
অতএব এই বর্গসমষ্রির ভেদাক্ক (সংজ্ঞা অনুসারে ) সর্ধদা হইবে ১। আবার 
প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক হইল ভেদাঙ্কের বর্গমূল, ন্ুতরাং সকল প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের 
ব্যত্যয়াঙ্কও হইবে ১। 

যে সকল ভেছ্া ( ৮8718019 ) বস্তর স্বাভাবিক বণ্টন (701:008] 
319606100 ) দৃষ্ট হয়, উহাদের প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক নির্ণয় করিলে উহা! হইতে 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওয়! যাইতে পারে। যেমন মনে করা যাক যে, 
বহুসংখ্যক শিশুর বুদ্ধ্যক্কের পরিমাণ দেখাইয়া এক ম্বাভাবিক লেখ অঙ্কিত 
হইল। ইহাতে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে গড় সংখ্যার একদিকের সংখ্যাগুলি 
যোগচিহ্ৃবিশিষ্ট, অন্ট অর্ধেক সংখ্যাসমূহ বিয়োগচিহ্ন সমস্থিত। কিন্ত যে 
গণিতজ্ঞ এইরূপ লেখের গুণাগুণ সম্বদ্ধে ভালরূপে অবগত আছেন, তিনি 
উহ! হইতে আরও অনেক কিছু বলিতে পারিবেন। প্রচলিত নিয়ম প্রয়োগ 
করিয়া ব্যত্যয়াঙ্কগুলি ও গড় সংখ্যার পার্থক্যগুলি পরীক্ষা! করিয়া! দেখিলে 
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এখন কয়েকটি ব্যাপার দেখা যাইবে । যেমন, যে ব্যত্যয়াঙ্কগুলির গড় হইতে 
পার্থক্য প্রযাণ ব্যত্যয়াঙ্কের একগুণের কম, তাহাদের সংখ্যা মোট ব্যত্যয়াঙ্হের 
শতকর। ৩৪'১৩ অংশ; বেগুলির পার্থক্য একগুণের বেশী, তাহাদের সংখ্য। 
শতকরা ১৫৮৭ ( অর্থাৎ ৫০--৩৪১৩)। আবার যেগুলির পার্থক্য প্রমাণ 
ব্যত্যয়াঙ্কের দ্বিগুণের নীচে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪৭", যেওলি দ্বিগুণের 
বেশী, তাহাদের সংখ্য। শতকরা ২৩ (৬০-৪৭৭)। যেগুলির পার্থক্য 
তিন গুণের কম, তাহার! শতকরা ৪৯৮৬, তেমনই তিন গুণের বেশী হইবে 
শতকরা! ০'১৪ (&* - ৪৯৮৬ )। গড় সংখ্যার উপরে বা নীচে অর্থাৎ কম বাঁ 
বেশী উভয় দিকেই এইরূপ ফল হইবে । শেষের রাশি ছুইটি হইতে বুঝা 
যাইবে যে সমস্ত শিশুর বুন্ধ্যঙ্ক গড় ব্যত্যয়াঙ্কের চেয়ে প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের তিন 
গুপেরও বেশী, তাহাদের যোগ্যতা৷ অসাধারণ, কারণ ১০,০০০ শিশুর মধ্যে 
ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১৪। তেমনই দেখা যাইতেছে যে ১০,৯০০ ছেলেমেয়ের 
মধ্যে ১৫৮৭ জনের বৃদ্ধযঙ্ক গড় অপেক্ষা প্রমাণ ব্যত্যয়াক্কের একগুণ বেশী বা 
কম; যাহাদের পার্থক্যের পরিমাণ দ্বিগুণ, তাহাদের সংখ্যা ২'৩। যে সমস্ত 
শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আসে, তাহাদের বুদ্ধযক্কের গড় এইতাবে লইয়া 
বার্ট (8926) ব্যাপক পরীক্ষা চালাইয়াছেন। তাহাদের মাতাপিতার 
সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি অস্কসারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া পরীক্ষা চালাইয়া 
তিনি কতকগুলি মুল্যবান তথ্য পাইয়াছেন। যেমন তিনি দেখিয়াছেন 
শ্রমজীবীদের সন্তানদের এক হাজারের মধ্যে ছয়টির উচ্চতর বৃত্তি লাত 
করিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবার যোগ্যতা আছে, সে সুযোগ 
তাহার। কমই পায়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার শেষে শিশু কি ধরণের 
শিক্ষা পাইবে, উহা! তাহার সামাজিক ও আথিক অবস্থা ছাড়িয়! দিয়া যদি 
তাহার নিজন্ব যোগ্যতা ও তাবী সম্ভাবনার দিক দিয়! বিচার করিতে হয়ঃ 
তবে এই শ্রেণীর অনুসন্ধান ও তথ্যাদদির উপরই অধিক জোর দিতে হইবে । 


৩ অবম্ুনহ্া (০০870150801) ) 


সর্ধশেষে এই বিষয়টির আলোচনার জন্ত আগেকার সেই ১০ জন 
পরীক্ষার্থার উদাহরণে ফিরিয়া যাইতে হুইবে। মনে কর! যাক, তাহাদের 
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এবারে জ্যামিতির পরীক্ষা! হইয়াছে । ইহাতে সেই ১০ জন পরীক্ষার্থীর 
নম্বর হইল যথাক্রমে শতকর। ৩৬১ ৩০5 ৪৩১ &০১ ৫৮১ ৪৮১ ৪৬১ ৪৫১৫৩ এবং 
৭১| এগুলির গড় ৪৮ | পুর্ববপদ্ধতি অনুসারে ইহাদের ব্যত্যয়াঙ্ক নিণর 
করিয়া উহাদের ভেদাঙ্ক ( ₹9:187709 ) পাওয়! গেল ১১৬৪) উহার বঙ্গমুল 
বাহির করিয়! প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক দীড়ায় ১০৭৯। পরিশেষে প্রত্যেকটি 
ব্যত্যয়াঙ্ককে এই প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের সংখ্যাটি ছার! ভাগ করিয়! জ্যামিতির 
প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক পাওয়া গেল। এগুলি নীচের তালিকায় তৃতীয় সারিতে 
দেখান গিয়াছে, দ্বিতীয় সারিতে বীজগণিতের প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া 
হইয়াছে। 








পরীক্ষার্থী বীজগণিত : জ্যামিতি 





০৮-১৫৪২ | ০-১০৭৯ 


৩নং চিত্র 
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দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষার্থীদের উতয় বিবয়ে সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য 
আছে, কিন্ত সে পার্থক্যগুলি তালতাবে লক্ষ্য করিলে উহাদের মধ্যে কিছু 
মিলও চোখে পড়িবে । যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে উভয়ের মধ্যে অন্থবন্ধ 
কি, তাহা হইলে এমন একটি সংখ্যা বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা এই 
সাদৃশ্টের পরিমাপ হুচিত হয় । এখন যদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় বিষয়ের 
সাফল্য (বা নম্বর) একরূপ হইত, তাহ! হইলে দ্বিতীয় ও. তৃতীয় সারির 
রাশিগুলির মধ্যেও সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইত। হ্তরাং সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
সারির প্রত্যেকটি রাশিকে ঠিক নীচের রাশি দিয়! গুণ করিলে যাহা পাওয়া 
যাইত, তাহা এ রাশির বর্গের সমান হইত। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি 
যে এ রাশির বর্গগুলির যোগফল সর্বদাই পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সমান 
হয়। মুতরাং আমর! বলিতে পারি যে উভয়ের সাদৃশ্য যদি সম্পূর্ণ হয়ঃ তাহা 
হইলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় বিষয়ে প্রমাণ সাফল্যান্বছয় পরম্পর গণ 
করিলে তাহাদের যোগফল সকল ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত'ব্যক্তির সংখ্যার সমান 
হইবে । এই উদাহরণে যেমন উহা ১০| আসলে কিন্ত এই যোগফল 
সাধারণতঃ ব্যক্তির সংখ্যার চেয়ে কম হয়, বিশেষজ্ঞের গণিতের সাহায্যে 
ইহা প্রমাণ করিয়াছেন । উপরের উদ্রাহরণেও তাহাই হইয়াছে | ইহাতে 
দেখ! যাইবে যে এই যোগফল ৭"৯৭। স্তরাং তাহা হইতে এই সিদ্ধাস্তই 
করিতে পারা যায় যে পরীক্ষার্থীগণের বীজগণিত ও জ্যামিতিতে পাওয়৷ 
নম্বরের অন্রবন্ধ হইল ৭৯৭--৯৮ বা প্রায় ০৮।| অর্থাৎ বল! যায় যে 
পরীক্ষার্থীদের এই ছুই বিষয়ের নম্বর বা সাফল্যের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে 
০৮) অথব| সহজ কথায় পাচ ভাগের চার ভাগ । তেমনই যদি যোগফলটি 
দাড়াইত -৭*৯৭১ তাহা! হইলে বলিতে হইত যে ছুই বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে 
পাঁচ ভাগের চার ভাগ বৈষম্য আছে। এক্ষেত্রে অঙ্বন্ধের পরিমাণ হইত 
, -৭৯৭-১০ বা প্রায়-০৮। যদি এমন হুইত যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী এক 
বিবয়ে গড় অপেক্ষা যত নম্বর বেশী পাইয়াছে, অন্ত বিষয়ে গড়ের চেয়ে ঠিক 
তত নম্বরই কম পাইয়াছে, তাহা হইলে উহাকে পুর্ণ বৈষম্য ধরা চলিত। এনূপ 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সংখ্যার গুণফল পূর্বের ন্তায় যোগ করিলে 
পাওয়া যাইত -১০* এতএব অন্থবদ্ধ হইত -১। যদি উক্ত যোগফল 
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হইত শুন্য অন্থবস্থাও শূন্য হইত, তাহার অর্থ এই যে উভয় নম্বরের মধ্যে 
সাদৃশ্ট বা! বৈষম্য, কোনন্বপই সম্পর্ক নাই। ত্ুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে 
ছুই সারি প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের অন্ুবন্ধ বাহির করিতে গেলে প্রত্যেক শ্তস্ত্হিত 
রাশিদ্বয় (অর্থাৎ সাফল্যাঙ্কঘ্বয়) পরস্পর গুণ করিয়! সমস্ত গুণফলগুলি যোগ 
করিতে হইবে, পরে সেই যোগকলকে পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা তাগ 
করিতে হইবে । 

উপরে যে পরীক্ষার উদ্বাহরণটি দেওয়! গিয়াছে তাহা অবশ্য কাল্পনিক | 
ইহা! যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতেও হইত তবু এই কথ! সহজেই বুঝা যাইত যে 
এত ছোট পরীক্ষার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গঠিত হইতে পারে না। 
নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত পাইতে হইলে মনোবিদূকে বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া 
পরীক্ষ! চালাইতে হইবে । এই ব্যক্তিদের এমন ভাবেই বাছিয়া লইতে হইবে, 
যাহাতে উহাদের সকল শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরই যথাযথ নমুনা (181: ৪8773719 ) 
থাকে । তাহা ছাড। তাহাদের পর পর কয়েকবার উভয় বিষয়ে ( অর্থাৎ 
বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ) পরীক্ষা করা বিধেয়। তাহা সত্ত্বেও যে অন্থবদ্ধ 
পাওয়া যাইবে, তদ্বারা শুধু সভভাব্যতার (0:০0১8১1115 ) মাজা হুচিত হইতে 
পারে, নিশ্চয়তা নহে । মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে এই পরীক্ষায় অন্থবন্ধ 
যত ১ এর কাছাকাছি হইবে, ততই দেখ! যাইবে যে এক বিষয়ে যে পরীক্ষার্থার 
ফল ভাল, মাঝামাঝি বা খারাপ হইয়াছে, অন্ত বিষয়টিতেও তাহার ফল 
ষথাক্রমে ভাল, মাঝামাঝি বা খারাপই হইবে । বস্ততঃ, অন্থবন্ধ ঘারা এই যে 
সম্ভাব্যতার মাত্র! স্থচিত হয়, তাহ! একটি নিদিষ্ট নিয়মের অন্গগামী। এই 
নিয়ম উদ্ভাবন করেন গলটন (€ 38180), উহার নাম প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম 
(797 ০01 ১9015981000 )। মনে করা যাক যে, বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে যাহারা! বীজগণিতে সমান নম্বর পাইয়াছে তাহাদের বাছিয়! লওয়! গেল। 
জ্যামিতি পরীক্ষায় এই পরীক্ষার্থীরা আগেকার বীজগণিতের সমান নম্বর পাইবে 
না বটে, কিন্ত দেখ যাইবে যে উহাদের জ্যামিতির নম্বর এক নির্দিষ্ট গড় 
সংখ্যার উভয় দিকে কেন্বীভূত, এই গড় নম্বর দ্বার সম্ভাব্য সাফল্য 
(10:0815 ৪০০19 ) হুচিত হয়। গল্টনের প্রত্যাবৃত্তির নিয়মে বল! হইয়াছে 
যে এরূপ ক্ষেত্রে, জ্যামিতির ষস্ভাব্য গড় নম্বর "বীজগণিতের নম্বর * অন্থবন্ধ | 
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বাস্তবক্ষেত্রে অন্বন্ধ সর্বদা! ১এর চেয়ে কম হয়। ুতরাং এক বিষয়ের সাফল্য 
হইতে অপর বিবয়ের সাফল্য নির্ণয় করার বেলায়ও প্রথমের সাফল্য অপেক্ষা! 
ববিতীয়ের সাফল্যও অল্প হয়| যেমন এই উদাহরণে বীজগণিতের সাফল্যের 
চেয়ে জ্যামিতির সস্ভাব্য সাফল্য কম হইবে । এই বিষয়ে গল্টন নিজে অতি 
সুন্দর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যে সমস্ত লোক দীর্ঘাকার, যেমন ৬ ফুট লম্বা, 
তাহাদের পুস্তরগণের বেলায় দেখ! যায় যে তাহারাও লম্বা বটে, কিন্ত তাহাদের 
দেবের গড় সর্ববক্ষেত্রেই ৬ ফুটের কম । আবার তেমনই কোন এক নিদিষ্ট 
দৈর্ঘ্যের খর্বাকায় বামনের বেলায় দেখা যায় যে তাহাদের পুত্রেরাও খর্বাকার 
কিন্ত পুত্রদের দৈর্ঘ্যের গড় পিতাদের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অধিক | সব ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় যে গড়টির কাছেই সংখ্যাগুলি যেন আসিতেছে ; ইহাই প্রত্যাবৃত্তি। 

বহু সংখ্যক পৃথক পরীক্ষার পরস্পর অন্ুবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়! বহু গুরুতর 
সিদ্ধান্ত পাওয়া! গিয়াছে,তাহ1! পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে । কিন্ত তাহা ছাড়াও 
সভাব্যতার পরিমাণ হৃচিত করার বিষয়েও অস্বন্ধসংখ্যার যে কাধ্যকরিতা 
রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই স্থত্রে 
বিশেষ একটি গবেষণার উল্লেখ করা যাইতেছে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে 
গেলে সেখানে শিশুর সাফল্যের সম্ভাব্যতার পরিমাণ নির্ণয় করিবার পক্ষে 
কোন অভীক্ষা! বা অভীক্ষাসমহ্ি সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য, তাহাই নির্ণয় কর! ছিল 
এই গবেষণার উদ্দেশ্ট । এইজন্য বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 
পরীক্ষার সাফল্যান্ক লওয়া হইল । পরে এ শিক্ষার্থীদেরই পূর্ববর্তী অনেকগুলি 
পৃথক অতীক্ষা ও অতীক্ষাসমষ্টিতে সাফল্যের অন্কগুলি লইয়! প্রথমণ্ডলির সহিত 
এগুলির অন্বন্ধ নির্ণীাত হইল। এই পরীক্ষার ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে, 
আর অতীক্ষাগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে উদ্ভোক্তাগণ যথাযথ ধারণ! 
পাইয়াছেন। 

বৃত্তিমূলক নির্বাচন এবং নির্দেশের (৮ ০0০8,0107081 99819081070 8100 
051081005 ) ক্ষেত্রেও ইহার স্থান আছে । বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক কর্মীর নৈপুণ্য 
পরীক্ষ1 বা অভীক্ষ] করিয়! উহার সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা যাইতে পারে; পরে 
তাহাদের পূর্বপ্রযুক্ত অতীক্ষাসমূহের সাফল্যাঙ্কের সহিত উহার অন্গবন্ধ নির্ণয় 
করা যায়। কোন্‌ অতীক্ষাসমূহ প্রয়োগ করিলে কোনও এক বিশেষ বৃত্তিতে 
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পরীক্ষার্থীর সাফল্য বা অসাফল্যের সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব নিভূুলভাবে স্থচিত 
হইবে, তাহা! এইভাবে স্থির করা যায়। পূর্বব অধ্যায়ে বণিত সৈম্তাদলে ব! 
লিভিল সাভিসে নিয়োগপ্রার্থীদের উপর যে সমস্ত অতীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, 
উহাদের কার্ধ্যকরিতা এইভাবে সযত্বে যিলাইয়া দেখ! হইয়াছে । 

অহ্বন্ধের প্রয়োগ দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এখন 
দেখা যাক। এ বিষয়ে প্রথমে ম্পিয়ারম্যানই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী; পরে 
আরও বহুসংখ্যক কন্ট্রী এ কার্যে আকুষ্ট হন, তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট মনীষবীও 
কেহ কেহ আছেন। তাহাদের কেহ কেহ ম্পিয়ারম্যানের গুরুতর মতবাদকে 
সমর্থন করিয়াছেন, কেহ তাহার সমালোচনা করিয়াছেন, কেহ বা উহ্বার 
বিস্তারসাধন করিয়াছেন । 

মনে করা যাক যে একটু আগে বীজগণিত ও জ্যামিতির যে সাফল্যাঙ্কের 
তালিকা দেওয়! হইয়াছিল, উহা! মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্ত শিক্ষার্থীদের 
পরীক্ষ! করিয়! পাওয়া গিয়াছে । আরও ধরা যাক যে সমুদয় ফলগুলি হইতে 
দেখ৷ গিয়াছে যে বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে অন্কবন্ধ ০*৭২। এই রাশিটির 
যে সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ মূল্য আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই 
লক্ষ্য করিয়াছি । এখন দেখা যাক যে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়! হিসাবে বীজগণিত ও 
জ্যামিতির কি স্থান এই রাশিটির দ্বারা স্থচিত হইতেছে । প্রথমেই বুঝা যায় 
যে এই ছুই বিষয়ের অন্তর্গত মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে অনেকখানি মিল আছে, 
নহিলে অন্ুবন্ধের পরিমাণ ০*৭২ উঠিত না। কারণ আমরা তজানি যে 
অন্বন্ধ ০৭২ হওয়ার অর্থই এই যে পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে যে নম্বর পাইয়াছে 
অন্য বিষয়টিতে তাহার ০"৭২ অংশ নম্বর পাইবার সম্ভাবনা আছে । আবার 
এ কথাও ঠিক যে উভয় বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য যে মানসিক ক্রিয়ার 
প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পূর্ণ একরূপ নহে, কারণ তাহ! হইলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী 
বীজগণিতে যে নম্বর পাইত, জ্যামিতিতেও তাহাই পাইত, অর্থাৎ উভয়ের 
মধ্যে অন্নবন্ধ হইত +১। অতএব ফলে এই দিদ্ধাস্তই আসিয়৷ পড়ে যে 
উভয়ক্ূপ মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ শক্তি (০020100) 18960] ) 
আছে, সেজন্য উভয়ের মধ্যে অন্থবন্ধ বর্তমান। আবার উভয়ের মধ্যে ছুইটি 
পৃথক বিশেষ শক্তিও (৪090190 £৪০6০:৪ ) আছে, একটি বীজগণিতের অন্যটি 
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জ্যামিতির, তাহারই ফলে এই অঙ্থবন্ধ পুরাপুরি ১ না হইয়া তাহার চেয়ে কম 
হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত স্পিয়!রম্যান করিয়াছেন, নামগুলিও তাহারই প্রদত্ত । 
এখন ম্বতাবতঃই আমাদের মনে হইবে যে এই সাধারণ শক্কি এমন একটি 
মানসিক গুণ বা ক্ষমতা, যেটির প্রয়োজন বীজগণিত ব! জ্যামিতি, উভয়ের 
বেলায়ই হয়.। যে পরীক্ষার্থীর এই শক্তি বেশী আছে, সে উভয় বিষয়ের 
পরীক্ষাতেই অধিক নম্বর পাইবে । কিন্তু দ্বিতীয় এক পরীক্ষার্থীরও যদি এই 
সাধারণ শক্তি সমমাত্রায় থাকে, তাহ হইলে যে উভয়ের এই ছুটি বিষয়ের 
সাফল্যের পরিমাণও এক হইবে তাহ নহে। তাহার কারণ, দুজনের সাধারণ 
শক্তির পরিমাণ এক হইলেও বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ব্যুৎপত্ভিলাত করিতে 
হইলে যে পৃথক ধরণের বিশেষ শক্তিগুলি আবশ্ঠক, তাহাতে উভয়ের তারতম্য 
থাকিতে পারে । যেমনঃ উদ্াহরণর্ধপে বলা যাইতে পারে যে, বস্বর অবস্থিতি 
কল্পনায় আনিবার শক্তি একজনের অধিক, ইহার সাহায্যে সে সহজে 
জ্যামিতির সমস্তা সমাধান করিতে পারে, অন্য ব্যক্তির ইহা! কম। প্রত্যেক 
মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেই এইরূপ সব বিশেষ শক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে । কিন্ত 
কল্পন! কর! যাক যে এমন কোনও বিষয় আছে, যেটি আয়ত্ত করিতে গেলে 
বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে যে সাধারণ শক্তিটি দেখা গেল, 
কেবল তাহারই উপর বীজগণিত ও জ্যামিতির অস্তভুক্ত সাফল্য নির্ভর করিবে। 
ইহাকে “আদর্শ বিষয় বল! যাক। এখন যদি সমস্ত পরীক্ষার্থীকে এই আদর্শ 
বিষয়ে পরীক্ষ। করা যায়, তাহাদের সকলের সাফল্যাঙ্ক সমান হইবে নাঃ কারণ 
যে মানসিক ক্ষমত৷ অর্থাৎ সাধারণ শক্তির কথা ধরিয়। লওয়। গেল, তাহা 
কাহারও কম কাহারও বেশী । কিন্ত যাহাদের এ শক্তি সমান আছে, তাহাদের, 
সাফল্যাঙ্ক ও সমান হইবে। 
মনে করা যাক যে পরীক্ষার্থীগণের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যাঙ্কের সহিত 
তাহাদের বীজগণিতের অন্থবদ্ধ ০৯ এবং জ্যামিতির ০৮। এরূপ ক্ষেত্রে 
বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্থবন্ধ হইবে ০'৯ * ০৮১ অর্থাৎ ০৭২, তাহা 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ বীজগণিতে তাহাদের যে সাফল্যাস্ক 
হইবে, উহার ভিত্তিতে আদর্শ বিষয়ে তাহাদের সম্ভাব্য সাফল্যাক্ক ( প্রত্যাবৃত্তির 
নিয়ম অন্ুমারে ) হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক ০৯ । নুতরাং জ্যামিতির 


মানসিক মান ১২৭ 


বেলার যাহাদের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক 
* ০'৯, তাহাদের জ্যামিতির সাফল্যাহ্ক হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক * ০'৯ 
* ০'৮ বা বীজগণিতের সাফল্যান্ক * "৭২ । 

কিন্ত প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্ুবন্ধ ০৭২ 
হইলেই এন্ধপ হওয়া সম্ভব । স্বতরাং ইহাই দেখা যাইতেছে যে আদর্শ বিষয়টির 
সহিত উভয় বিষয়ের অহ্বন্ধদ্বয়কে পরস্পর গুণ করিলে উভয় বিষয়ের মধ্যে 
অন্নবন্ধটি বাহির হইবে । 

এখন স্পিয়ারম্যানের মতবাদ সহজ কথায় এই। উপরে বীজগণিত ও 
জ্যামিতি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় মানসিক ক্রিয়াগুলির কথ! যাহা বল! গিয়াছে, 
তাহা চিস্তামলক যে কোন কার্যের ক্ষেত্রেই খাটে । যে ক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ 
ধীশক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা! হইতে আরম্ভ করিয়! বানান শিক্ষা বা! রেখার 
দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মত সামান্ত ক্রিয়ার পক্ষেও ইহা! প্রযোজ্য । তিনি আবিষ্কার 
করিলেন যে, উপযুক্ত সতর্কতা সহকারে একদল লোকের একেবারে পৃথক নানা 
ধরণের অভীক্ষার ফল যদি লওয়া যায়, তবে দেখ। যায় যে প্রত্যেকটি অতীক্ষার 
ফলের সঙ্গে অন্ত সব কটি অতীক্ষাফলের অন্বন্ধ রহিয়াছে । ম্বুতরাং ইহ 
হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে বীজগণিত ও জ্যামিতি আয়ত্ত করার মধ্যে 
ষে সাধারণ শক্তির (297057%] £8০$0:) সন্ধান আমর! পাইয়াছিলাম, সাঁধারণ- 
তাবে তাহার স্থান সকল চিস্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যেই আছে, এই জন্যই উহাদের 
মধ্যে অন্কবন্ধ পাওয়! যায়। সাধারণ মানব হয় ত বলিবে এই সকল ক্রিয়ার 
মধ্যে বর্তমান শক্তি ছাড়! অন্য কিছু নয়। অথব! বার্টের (35:%) অহ্থসরণে 
মাঞজ্জিত তাবায় ইহাকে অস্তণিহিত সাধারণ জ্ঞানমূলক দক্ষত! (10089 
£91767:8] 90£1016159. 9000191005) বল! চলে। কিন্তু ম্পিয়ারম্যান এই 
শক্তির প্রকাশের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইয়া! স্থির করিলেন যে 
ইহাকে শুধু 9 অক্ষরটির দ্বারা চিত করিলে কোনও গণ্ডগোল থাকে না । 
তাই মনোবিদ্‌গণের কাছে ইহা! সর্বত্র 9 নামেই পরিচিত। ম্পিয়ারম্যানের 
মতে যে কোন চিস্তামূলক ক্রিয়৷ বাঁ অভীক্ষার এই ? শক্তির সহিত অন্থুবন্ধ 
বর্তমান। অর্থাৎ সহজ কথায় বলিতে গেলে যর্দি কোন লোকের এই সাধারণ 
শক্তি 9 যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে সে সর্ববিধ চিন্তামূলক ক্রিয়া 
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যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিবে । ক্রিয়াটির সহিত সাধারণ শক্তির অস্থবন্ধটিকে 
অনেক সঁময়ে সেই ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শক্তির পরিমাণও বলা 
হয়। ইতিপুর্ব্বে বীজগণিত ও জ্যামিতির কাল্পনিক উদাহরণটিতে যে নিয়ম 
পাওয়া গিয়াছিল, তদচুসারে যে কোনও ছুইটি বিষয়ের পরম্পর অন্ুবন্ধের 
পরিমাণ (যেটুকু এই সাধারণ শক্তি হইতে উ্ভৃত ) হইল উভয় ক্রিয়ার অন্তর্গত 
সাধারণ শক্তির পরিমাণের গুণফল । 

একটু আগে যে আদর্শ পরীক্ষার কথা বলা! হইয়াছে, উহাতে কোনও 
ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক যেটি, উহাই হুইবে সেই ব্যক্তির সাধারণ শক্তির পরিমাণ। 
বহুসংখ্যক অতীক্ষার সহিত সাধারণ শক্তির অন্কুবন্ধ জানা থাকিলে (এ বিষয়ে 
পরে বুঝান যাইবে ) কোনও ব্যক্তির নিজস্ব সাধারণ শক্তি সহজেই নির্ণয় করা 
যাইবে । আমাদের পূর্বের উদাহরণটি লওয়া যাক। উহাতে আদর্শ বিষয়ের 
€ অর্থাৎ সাধারণ শক্তি বা 9 এর) সহিত বীজগণিতের অন্বন্ধ ০৯ ধরা 
হইয়াছিল। সুতরাং সে ব্যক্তিরও (প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে) আদর্শ 
বিষয়ে সম্ভাব্য সাফল্যাঙ্ক (ব! সাধারণ শক্তি) হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক * 
*"৯ | তেমনই, তাহার জ্যামিতির সাফল্যাঙ্ক ধরিলে তাহার সাধারণ শক্তি 
হইবে, জ্যামিতির সাফল্যান্ক *০৮। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এইভাবে আরও 
ফলাফল পাওয়া যাইবে । এগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে না, কারণ 
বিবিধ পরীক্ষার সাফল্যাক্কসমূহে পূর্ণ সাদৃশ্ঠ পাওয়া! সম্ভব নহে। কিন্তু যদি 
অপ্রধান শ্রেণীগত শক্তির ( ইহার বিবরণ একটু পরে দেওয়! যাইবে) প্রভাব 
বাদ দেওয়া! যায়, তাহ! হইলে এই বিভিন্ন ফলাফলগুলির গড় হইতে সাধারণ 
শক্তি বা বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাথমিক একট! ধারণ! করা যায়, এবং উহার দ্বারা 
মোটামুটি কাজও চলিয়। যায়। 

পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে স্পিয়ারম্যানের দ্বিশক্তিবাদ (['০ 
580$07 629০07) অন্কযায়ী কোনও একটি অতীক্ষাতে কোনও লোকের 
সাফল্যাক্কের পরিমাণ ছুটি বস্ত্র উপর নির্ভর করিবে। প্রথম হইল অভীক্ষারির 
স্বকীয় প্রকৃতি ; দ্বিতীয়, ব্যক্তির নিজের বৈশিষ্ট্য । তাহার কারণ প্রত্যেক 
অতীক্ষাতেই সাধারণ শক্তি বা 9-এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, উপরস্ত 
উহার নিজন্ব প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্তি আছে, ইহ! €' অক্ষর দ্বার] চিত হয়। 
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কুতরাং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করিতে গেলে এই ছুইটি শক্তির আপেক্ষিক পরিমাণের 
কথা বিবেচনা! করিতে হুইবে। তাহা! ছাড়। সে ব্যক্তির নিজন্ব সাধারণ 
শক্তির পরিমাণ ( ইহারই উপর অতীক্ষারটির অন্তর্গত সাধারণ শক্তিসম্পর্কিত 
ক্রিয়াগুলিতে তাহার সাফল্য নির্ণয় করিবে ), এবং অতীক্ষাটিতে প্রয়োজনীয় 
সেই ব্যক্তির বিশেষ শক্তির পরিমাণ, এ ছ্বুটিও ধরিতে হইবে । বিভিন্ন ক্রিয়ার 
অতীক্ষার মধ্যে এই ছুটি শক্তির আপেক্ষিক মাত্রা সম্পর্কে প্রচুর তারতম্য দেখা 
যায়। ম্পিয়ারম্যান দেখিয়াছেন ষে প্রাচীন ভাবা অধ্যয়নে সাধারণ শক্তির 
পরিমাণ বিশেষ শক্তির ১১ গুণ। কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় সাধারণ শক্তি হইল 
বিশেষ শক্তির মাত্র একচতুর্থাংশ ; এক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিরই হুস্পষ্ট প্রাধান্ট 
দেখা যাইতেছে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাচীন তাব! শিক্ষায় ছাত্রের 
নৈপুণ্য দেখিয়া অন্যান্য বিষয়েও তাহার যোগ্যতা কিন্ূপ হইবে তাহ! খানিকটা 
নিশ্চয়তার সহিত অহ্ুমান করা যাইবে; কিন্ত সঙ্গীতে দক্ষতা দ্বারা এক্সপ 
বিচার কর! চলে না। 

অনেকগুলি অতীক্ষায় সাধারণ শক্তির অস্থবদ্ধ বা! পরিমাণের কথা পূর্বে 
বল! গিয়াছিল, উহার কথা! এখন বুঝিতে হইবে । সমস্ত পরীক্ষা ছুটি করিয়া 
লইয়! উহাদেব মধ্যে যত অন্নুবন্ধ হইতে পারে, সবগুলির এক শ্রেণীবদ্ধ 
তালিকার সাহায্যে সচরাচর মনোবিদের! পরীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির 
পরিমাণ নির্ণয় করেন। তবে সে পদ্ধতি বড়ই জটিল এবং বহু বীজগণিতের 
অঙ্ক তাহার মধ্যে আছে; ম্ুতরাং এখানে তাহার বিবরণ দেওয়! সম্ভব নহে। 
তবে বার্ট অন্য আর একটি ব্যাপারে এক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন, তাহ! এখানেও খাটিতে পারে। সে প্রণালীটি সহজবোধ্য, 
অতএব তাহার উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। 

মনে কর! যাক যে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি বহু সংখ্যক ব্যক্তির ১, ২১ ৩, ৪ 
ইত্যাদি অনেকগুলি অভীক্ষ/ লওয়া গেল। অভীক্ষাগুলি এমন তাবে 
নির্বাচিত হইয়াছে যে যত বিভিন্ন রকমের চিস্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যে অ্থবন্ধ 
আছে, সে সমস্তই মোটামুটি উহার অন্তভূর্ত। এখন প্রত্যেক পরীক্ষার্থার 
সমস্ত অতীক্ষার ফল নিয্নলিখিতরূপে ( ৪ নং চিত্র ) ঘর কাটিয়! সাজান যাক। 
পরে পূর্ববণ্তি প্রণালীতে প্রত্যেক সারির ফলগুলিকে প্রমাণ সাফল্যা্কে 
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পরিপত ফরির| ধিতীয় এক ঘর কাটিয়া! আগেকার মত সাজান হইয়াছে। 





৪ নং চিত্র 


এখন ক, খ, গ ইত্যাদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সাফল্যাঙ্কগুলি যোগ করা 
হইল, এবং যোগফলগুলির প্রত্যেকটিকে প্রমাণ সাফল্যাঙ্কে পরিণত করিয়া 
শেষের স্তত্ভে সাজান গেল | ইহা! নীচে ( &নং চিত্র ) দেখান হইয়াছে । 


১ 


পে 


কপ্র১ | কপ্রং 


খপ্র ১ থপ্র ং 
গপ্র১ | গপ্রং 
ঘগ্র ১ ঘপ্র ২ 





& নং চিত্র 


এখন যদি বিশেষ শক্তির কোনও কথা না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটি 
পরীক্ষার সহিত পুর্বকিত আদর্শ অতীক্ষার পূর্ণ অন্বন্ধ থাকিত। ফলে ক 
বা অন্য যে কোনও পরীক্ষার্থীর ফল সারির প্রত্যেকটি ঘরেই (অর্থাৎ প্রত্যেক 
অতীক্ষার ফল) এক হইত, কারণ উহা হইত তাহার সাধারণ শক্তির 
বনুকত২ বি আইছে ীখবছসংখ্যক এবং সকল শ্রেণীর হয়, তাহা 
হইলে মনে করা যাইতে পারে যে একটি সারির অন্তর্গত রাশিসমূহের (অর্থাৎ 
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যে কোনও পরীক্ষার্থীর সমস্ত অতীক্ষার ফলগুলির ) মধ্যেও বহুবিধ বিভিন্নতা 
বিদ্ধমান থাকিবে । অতীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা! অধিক ব! অল্প, যোগফল- 
হচক বা বিয়োগফলন্্চক হইতে পারে। সুতরাং অভীক্ষার সংখ্যা এবং 
বৈচিত্র্য যেখানে খুব বেশী, সেক্ষেত্রে এগুলি পরম্পর কাটাকাটি করিয়া যোগফল 
শৃন্ত হওয়ারই সম্ভাবন!। ম্থুতরাং যোগফলগুলিকে . সাফল্যাঙ্কে পরিণত 
করিলে (ইহা! পঞ্চম স্তস্ভে দেখান গিয়াছে ) সেগুলি কল্পিত আদর্শ অভীক্ষার 
সাফল্যাঙ্কের যথাসম্ভব কাছাকাছি হইবে। অর্থাৎ এগুলি পরীক্ষার্থীদের 
সাধারণ শক্তির অনুরূপ হইবে । স্থুতরাং যে কোনও অতীক্ষাতে, যেমন 
২নং অভীক্ষাতে, সাধারণ শক্তির পরিমাণ কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে 
হইলে ২নং অভীক্ষার স্ত্ভ এবং সাফল্যাঙ্কে পরিণত যোগফলের স্তস্ভের অস্থবন্ধ 
নির্ঘয় করিলেই হইল। এইভাবে যে অন্থবন্ধ সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইবে, 
তাহার দ্বার৷ সমগ্র অতীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির স্থান কতখানি, তাহা 
সাধারণভাবে বুঝা যাইবে । অতীক্ষাগুলি যদি সব কটিই এমন হয় যে, 
প্রত্যেকটি বিশেষ শক্তির প্রয়োগ মাত্র একটি অতীক্ষাতেই আছে, তাহা হইলে 
আর কিছু করিবার নাই। কিন্ত মনোবিদগণ দেখিয়াছেন যে অতীক্ষাগুলির 
মধ্যে সাধারণ শক্তি এবং বিশেষ শক্তি ছাড়। শ্রেণীগত শক্তি (8:০0) 
£5060:৪ ) থাকারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এই শক্তিগুলি এমনই ধরণের 
যে কতকগুলি অতীক্ষাতে এগুলি বর্তমান, অথচ সবগুলিতে নাই। সেক্ষেত্রে 
ব্যাপারটির জটিলতা বাড়িল, এবং আরও একটি বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন 
হইবে। 

এক্ষেত্রে বার্ট যে পদ্ধতি অস্থসরণ করিলেন তাহা এই। তিনি এক 
একটি সারির প্রত্যেকটি ফল হইতে সেই সারির যোগফলের প্রমাণ 
সাফল্যাঙ্কটি বিয়োগ করিলেন, এইক্নপ প্রত্যেক অতীক্ষার বিয়োগফল সেই 
অভীক্ষার নীচে স্তস্তাকারে সাজাইলেন। এই স্তম্তগুলিকে আবার প্রমাণ 
সাফল্যাঙ্কে পরিণত করা হইল, প্রত্যেক সারির সাফল্যাক্ষগুলি যোগ কর! 
হইল এবং সেই যোগফলের গড় নিরর্য করিয়। নূতন এক শুভ হইল | এখন 
উপরে বণিত প্রত্যেক অতীক্ষার বিয়োগফলের সহিত এই নৃতন স্তত্ভের 
অহ্ছবন্ধ প্বারা বুঝ! যাইবে যে উক্ত অতীক্ষায় এই নৃতন শ্রেণীগত শক্তির স্থান 
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কি পরিমাণে আছে। অতীক্ষাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় 
এই দ্বিতীয় শক্তি কি ধরণের হওয়া সম্ভব ) হয়ত কোনও ক্ষেত্রে এই শক্তি 
বাক্যগত (7১8] 19060: )১ কখনও ব1 হিসাব সম্পকিত (50002796108] 
£৪০6০: ), কোথাও আবার হস্তনৈপুণ্যঘটিত (081008] 18০07), ইত্যাদি । 

উপরে যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা! বলা হইল, সেগুলিতে সাধারণ শক্তি 
বর্তমান, সুতরাং বুঝা যায় যে এগুলি সবই বৃদ্ধিসংশ্লিষ্ট। কিন্ত মনের আর 
একটি দিক আছে, উহারও গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নহে। আমাদের 
প্রক্ষোত (620061078) এবং অন্যান্ঠ প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত ( 89201997872790681 ) 
বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া! যায়। অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই এই বেশিষ্ট্গুলি শুধু মনোবিদের নয়, নীতিবাদী, নাট্যকার, কবি 
এবং উপন্ঠাসিকগণেরও চিরস্তন আগ্রহের বিষয় হইয়া আছে। ইহাদের 
পরীক্ষাগত বিশ্লেষণও সম্প্রতি হইয়াছে । সে বিষয়েও পথপ্রদর্শক হুইতেছেন 
বার্ট, তাহার পরীক্ষাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ | 

বার্ট এই পরীক্ষা সযত্বে নির্বাচিত বার জন মহিলা ্নাতকদের লহয়া 
করেন। পরীক্ষার জন্য এই পরীক্ষার্থীদের এগারটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
বাছিয়। লওয়া হয়। এই গুণগুলি পরীক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান । 
গুণগুলি হইল, সামাজিকতা! (৪০০19011165 )১ সপ্র তিভতা! (89891:615910988) 
ক্রোধ (8089: ), কৌতুহল (০0071099165 ) যৌনপ্রবৃত্তি (৪993 )১ আনন্দ 
(1০5 ), স্নেহ (69700610999 )১ দুঃখ (9০0:10দ7 )১ বিরক্তি (018208% ), 
ভয় (1987) ও বশ্ঠতা (৪01১0019815970988 )| এই গুগগুলি বিভিন্ন 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে কাহার কি পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা হইল। 
পরে এগুলি হইতে প্রান্ত প্রত্যেকটি গুণের প্রমাণ সাফল্যাঙ্থের সাহায্যে, 
কতকটা পূর্বববিত পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় ( পূর্বোক্ত আদর্শ অতীক্ষার মত) এক 
'আদর্শ' ব্যক্তি (1965] 1397:903) ) পাওয়া গেল। এখন পরীক্ষার্থীদের 
সহিত এই আদর্শ ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের অহুবন্ধ বাহির করিলেই বুঝা 
যাইবে ঘে এক সাধারণ আদর্শ মীনের তুলনায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মনে 
কোন্‌ গুটির প্রাধান্ত কতখানি । 

বার্ট এইকপ তুলমার ফলে দেখিতে পাইলেন যে আদর্শ ব্যক্তির সহিত যে 
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সকল পরীক্ষার্থীর অন্থবন্ধ বর্তমান, তাহাদের এই সকল গুণের পরিমাণ 
অধিক আছে, সামাজিকতা, যৌনপ্রবৃত্তি, আনন, সপ্রতিততা ও ক্রোধ। 
আবার এই গুণগুলির পরিমাণ অল্প আছে) ভয়, ছুঃখ, স্নেহ, বিরক্তি এবং 
বশ্তুতা। বিপরীত পক্ষেঃ আদর্শ ব্যক্তির সহিত যে সকল পরীক্ষার্থীর 
অহ্থবন্ধের অভাব, তাহাদের প্রথমোক্ত গুণগুলির পরিমাণ অন্ন; শেষোক্তগুলি 
বেশী। 

এই সম্পর্কে মানবচরিত্রের ছুই বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ কর! দরকার। 
এই দুই শ্রেণীর নাম বহিবৃ্ত (63689: ) ও অন্তর্তি (1060৩: )। 
মন£সমীক্ষক ইয়ুঙ (০0:08 ) সর্বপ্রথমে ইহাদের কথ! বলেন। বহির্জগতের 
ব্যাপার ও ঘটনাবলীর প্রতি বিভিন্ন মান্থষের যে প্রতিক্রিয়া, তদচ্ুসারে এই 
পার্থক্য নির্ধারিত হয় । বহিবৃ ত যাহ্ষের বেলায়, বাহির হইতে যে কোনও 
প্রভাব সহজেই তাহার মনের মধ্যে পৌছিবে ও সাড়া জাগাইবে, এবং 
উ্[৷ বাছিরেও প্রতিফলিত হইবে, অর্থাৎ লোকটির আচরণে ও ক্রিয়ায় তাহার 
স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাইবে । এই প্রকৃতির লোক ত্বাতাবিক এবং প্রত্যক্ষ- 
ভাবে বাহ্‌ জগতের সহিত নিজ পামঞ্জন্ত বিধান করিতে সক্ষম । পক্ষান্তরে 
অস্তববৃ ত মানুষের মনে অনেক বাহ প্রভাব পৌছায় না। নিজের মনের চিন্তা 
ও অন্ৃভূৃতির মধ্যেই সে প্রধানতঃ আবদ্ধ থাকে । উইলিয়াম জেমস্‌ ইহার 
একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইল, কিন্তু (নানাবিধ দৃশ্ট ও ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যেও ) সর্বক্ষণ তাহার 
স্বকীয় চিন্তাই তাহার মন অধিকার করিয়া রহিল। বাহিরের প্রভাব যেটুকু 
অন্তরব্তি লোকের মনে আদৌ পৌছায়, তাহারও প্রতিক্রিয়া কোনও বাহ 
ক্রিয়ায় প্রকাশ ন! পাইয়া তাহার মনের মধ্যেই চলিতে থাকে | 

এই বর্ণনা অনুসারে বল! যায় যে উপরে কথিত আদর্শ ব্যক্তি হইল 
বহির্বত, এবং তাহার গুণগুলি যদ্দি উল্টাইয়! লওয়| যায় ( অর্থাৎ যে গুণগুলি 
তাহার চরিত্রে বর্তমান আছেঃ সেগুলির সেই পরিমাণ অভাব ধরা যায়, এবং 
যে গুণগুলির অভাব, সেগুলির আবার সমপরিমাণ অস্িত্ব ধরা যায়), তবে 
অন্তবৃত মাহুষ দাড়াইবে । যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি বার্টের 
এই শ্রেণীবদ্ধ তালিকায় মানুষের প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত বিশ্লেষণের ছুটি ব্যাপার 


১৩৪" শিক্ষাতত্ব 
আসিয়া যায়। প্রথমতঃ, মাহ্ধটির সাধারণ প্রক্ষোতশীলতা ( £67:681 
9000610281165 ), ইহা হইল তাহার সামাজিকত| ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের 
পরিমাণের গড় ; দ্বিতীয়তঃ সে ব্যক্তির বহির্বতি ব৷ অস্তবৃতির পরিমাণই বা 
কতখানি, তাহাও বুঝা যায়। 

শিশুদের মনে এই সকল প্রক্ষোভ প্রকৃতিগত গুণ (সামাজিকতা ইত্যাদি ) 
কতখানি আছে, তাহারই ফলাফলের সাহায্যে বার্ট পুর্ববণিত প্রণালীতে অতি 
প্রয়োজনীয় লেখ (8150) ) রচনা করিয়াছেন । আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রে 
এ গুণসমূহের পরিমাপ হইতে পূর্ণ বহির্বুত ও অন্তর্বৃত ব্যক্তির গুণাবলীর লেখ 
প্রথমে প্রস্তুত কর! হয়, এবং প্রতি ক্ষেত্রে ইহা! তুলনার জন্য ব্যবহার করা! হয় । 
এই যে মানসিক লেখ (10850108810 ) গঠিত হয়, ইহাতে সহজে শিশুর 
প্রক্ষোতপ্রক্কৃতির গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়িবে । শুধু তাহাই নহে, পুর্ণ বহির্বত 
ও অস্তরতি প্রক্কতির সহিত ইহার সম্পর্ক কি, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। 
বার্ট নিজ অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন যে এটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ । 

উপসংহারে এই কথ! উল্লেখ করিতে হইবে যে এই শক্তিগুলির (180075 ) 
স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদের1 বহুপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। 
এ বিষয়টি বর্তমানে বিশেষন্ধপে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে । 
যেমন ম্পিয়ারম্যান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ? হুইল মানসিক শক্তি 
(700970691 909185 )। এবং ইহার অভিপ্রেত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিবার 
জন্য বিশেষ শক্তিগুলি (8190150 £80$0:৪) হইতেছে দ্গায়বিক যন্ত্রসমূহ 
(09051 91098 )। অন্য মনোবিদ্‌গণ, বিশেষতঃ আমেরিকার কোনও 
কোনও গবেষক, এই সকল শক্তির অস্তিত্ব ও কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই সমর্থন 
করেন না। এমন কি সংখ্যাগত পরীক্ষার বাহিরে বাস্তবক্ষেত্রে উহার কোনরূপ 
অস্তিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে তাহারা পন্দিহান। এ সম্পর্কে আমাদের 
মমোভাব এই গ্রন্থে বণিত সাধারণ যুক্তির অন্থরূপ হইবে, উহার ব্যতিক্রম 
হইবে না। আমর! প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে দেহের মধ্যে মন বলিয়া এক পৃথক 
বস্ত যে আছে, তাহা শ্বীকার করা চলে না, জীবের আত্মিক (8010165581 ) 
ক্রিয়াগুলির এক অপরিহাধ্য নামই হইল মন। তেমনই এ কথাও বলা 
হইয়াছিল যে এবণা (1202209) ও হ্বতঃশ্বতিকে (20:19759) কেহ যেন 
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পৃথক বস্তু মনে না ক়েন। জীবের সকল মানসদৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিব্যাপ্ত 
ধর্মরূপে এগুলিকে গণ্য করিতে হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ ধারার 
সহিত আমাদের এই দৃ্টিঙ্গীর সামঙ্জস্ত আছে, কারণ বিজ্ঞানে এখন ঘটনা- 
সমূহের জড় বা! বস্তরগত কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে | 
এই ধারাটির পরিচয় বাটা রাসেলের (9:52506 295861) ) এক উক্তিতে 
পাওয়া যাইবে । তিনি বিছ্যুৎ সন্বদ্ধে বলেন, *বিছ্যুৎ কোনও বস্তু নহে, বন্ত এক 
যে বিশেষ ধরণে ক্রিয়া করে, তাহারই নাম বিদ্যুৎ” ইহার অধিক উদ্াহরণের 
আবশ্তক হইবে না। বিশেষতঃ আইনষ্টাইনের (0)1096517) স্ুবিখ্যাত মতবাদ- 
গুলি প্রকাশিত হওয়ার ফলে এ ধারণারও বহুল প্রচার ঘটিয়াছে। শুধু এইটুকু 
বলিলেই যথেষ্ট হয় যে ঠিক এই পন্থা অন্থসরণে, মানুষের শক্তিগুলিকে 
€£5০69:9 ) বস্তু না ভাবিয়া মানবক্রিয়ার ধারা বা! ধর্ম মনে করিতে হইবে । 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্বত্র ব্যাপকভাবে দেখা যায়, যেমন, সাধারণ শক্তি 
বাঁ এবং সাধারণ প্রক্ষোভশীলতা (2909781 600610081165 )১ আবার 
অন্গুলির বিস্তার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ । মানবের দৈহিক গঠনের সহিত 
ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যেটুকু জানি, তাহার চেয়ে 
ঢের বেশী হয়ত ভবিষ্যতে জানা যাইবে । এগুলি সম্বদ্ধে জানিবার উপস্থিত 
সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে মানবপ্রক্কতির এক মোটামুটি চিত্র পাওয়া 
যায়। এবং শিশুজীবনের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহের সম্বদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পক্ষেও এগুলি বিশেষ সাহায্য করে । 


একাদশ অধ্যায় 


অন্ুচিকীর্যা 


এ পর্য্যস্ত যতদূর আলোচন! হইয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিলে আমরা! 
'বুঝিতে পারিব যে এবণা (00709) এ দ্বতঃস্বতির (2006206 ) আলোচনায় 
আমর! জীবের শারীরিক ও মানসিক সত্তার দুইটি যূল ও সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাইয়াছি। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা! ও খেলার 
মধ্যে এ ছুটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায়। পূর্ববন্তী দুইটি অধ্যায়ের একটিতে 
শিশুর বিকাশে পরিবেশ ও প্রক্কতিগত গুণের প্রভাবের পার্থক্য দেখান গিয়াছে 
এবং অন্যটিতে শিশুর সহজাত প্রকৃতি প্রধানতঃ কি কি গুণ লইয়া গঠিত হয়, 
সে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। এখন সে আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য 
আমাদের দেখিতে হইবে যে, শিশুর জীবনের পরিণতিসাধনে পরিবেশ ও 
প্রকৃতিগত গুণ কিতাবে ক্রিয়া করে। ইহার জন্য মান্গষের মনের আরও ছুটি 
গভীর বৃত্তির বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন । তাহার একটি হইল অঙ্থকরণের 
সাধারণ আগ্রহ ; ইহার অস্থৃচিকীর্ষ (20129818 ) নাম দেওয়া যায়। ইহার 
আলোচন! এখন করা যাইবে । অপরটি হইতেছে কতকগুলি বিশেষ নির্দিষ্ট 
পন্থায় ক্রিয়। করিবার আগ্রহ, তাহার নাম সহজাত প্রবৃত্তি (17186006), 
তাহার আলোচনা পরে হইবে 

অপরের ক্রিয়া, অনুভূতি ও চিন্তাকে নিজন্ব করিবার যে সাধারণ বৃত্তি 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, অন্ুচীকীর্য! কথাটির অর্থে তাহাই বুঝিতে 
হইবে। শৈশবে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। জীবজগতে ইহা সর্বত্র 
বিদ্ঘমান আছে । এবং ইহার প্রভাব ও বংশগতির (1১5:901%য ) প্রভাব 
পরম্পরের সহিত এমন কুক্সভাবে জড়িত, যে উত্তয়কে বিচ্ছিন্ন কর! কঠিন। 
বর্তমানে ইহার উপর পূর্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা দেখা যায়। 
যেমন পরম্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত জাতিসমূহের বিষয়গত ও সামাজিক 
কুষ্টিতে যখন সাঘৃ্ঠ লক্ষ্য করা যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে আধুমিক হৃতত্ববিদ্গণ 
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€ 8:060001081865 ) উহার কারণ বলেন, “কির বিস্তার (০518819- 
90980 )। পুর্বে ইহাকে মনে করা হুইত প্রক্কতিগত গুণের সাদৃশ্টের ফলে 
অনুরূপ ক্রমাতিব্যক্তি, অর্থাৎ সব জাতির মানবের প্রকৃতিতে মিল আছে 
বলিয়! তাহার ক্রমপরিণতিও একরপ হুইয়াছে। এমন কি দেখা যায় যে, 
পুর্বকালে ইতর প্রাণীদের বেলায় পর্যস্ত অন্থুচিকীর্যাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া 
হয় নাই। আমর! দেখিতে পাই, ক্ষুত্্ কুক্ুটশাবক ও অন্ান্ত পক্ষীর! তাহাদের 
বয়োজ্যেষ্ট ও সাহসিক সঙ্গীদের দৃষ্টান্তে আহার্ধ্য থু'টিয়! খায়, জলপান করে। 
অথচ দেখা গিয়াছে যে জঙ্গলে মোরগ ও উটপাখীর শাবকদের খু*টিয়! খাইবার 
এই দৃষ্টান্তের স্বাতাবিক প্রেরণা না থাকাতে তাহার! না খাইয়া মরে। 
উপরের উদাহরণ হইতে বুঝ! যাইতেছে যে অন্ুচিকীর্যার মধ্যে অতি বিভিন্ন 
স্তরের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা থাকিতে পারে । সংজ্ঞাত (90718010088 ) হচ্ছ! হয় ত 
একেবারেই না থাকিতে পারে। যেমন, কুকুটশাবক যে খু'টিয়! খায় ও জলপান 
করে, তাহার কারণ শুধু এই যে অন্যেরা! উহ! করিতেছে । ইহা হইল নিয়তম 
স্তরের অহুচিকীর্য|। আবার অন্থভূত উদ্দেশ্যও বিদ্যমান থাকিতে পারে। 
আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 
তাহাকে অনুকরণ (3701686100 ) অভিহিত কর যাইবে । সুতরাং বলা 
যাইতে পারে যে, ইচ্ছার (০0:086100) সহিত এষণার (110:209) বা স্মৃতির 
(2091000যয ) সঙ্গে স্বতংস্মৃতির (1201)6106 ) যে সম্পর্ক, অন্ুকরণের সহিত 
অন্চিকীর্যারও সেই সম্পর্ক | মাহ্ধষের আচরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 
অজ্ঞাত অস্থৃচিকীর্য! ক্রমশঃ অতি হুক মাত্রায় পরিবন্তিত হইয়! সংজ্ঞাত 
অন্থকরণে পরিণত হইতে পারে । একটি সহজ দৃষ্টান্ত লওয়! যাক। ছোট 
একটি মেয়ে পড়ার ছুটি হওয়ায় সঙ্গীদের সহিত বাহির হইল। তাহারা 
দৌড়িলে সেও দৌড়িবে, সে তাহাদের তাড়া করিবে, তাহারাও তাহাকে 
তাড়া করিবে । এরূপ অবস্থায় একটি কুকুরছানাও ঠিক এক্ধপই করিত। ইহা 
হইল বিশুদ্ধ অন্ুচিকীর্যা, অর্থাৎ ইহার সঙ্গে চিন্তার কোনও সম্পর্ক নাই, বা 
যদিও থাকে ত যৎসামান্ত | এখন হয় ত মেয়েটির বিশেষ কোনও বন্ধু এক 
পায়ে লাফাইতে শিখিয়াছে, এবং সেই বিগ্ভার সে পরিচয় দিল। মেয়েটিও 
দেখাদেখি নিশ্চয়ই তাহাই করিবে, প্রথমে ভাল না হইলেও ক্রমশঃ সে সহজে 
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ও ত্বচ্ছন্দে উহা! করিতে পারিবে । এখানে কিন্ত খানিকটা তিস্তা বর্তমান ; 
ফারণ এষ পায়ে ,লাফান কতকট! দৌড়ানর মত হইলেও উহার স্ঠায় ঠিক 
স্বাভাবিক ক্কিয়। নহে এবং খু"টিনাটির দিকে খানিকটা! নজর না দিলে ইহা 
অন্থকরণ করিতে পারা যায় না। এখন মনে কর! বাক যে আরও ছ্ছ এক 
বৎসর পরে মেয়েটি বড়দের দড়ি লইয়া লাফাইতে (810000178 ) দেখিল। 
সেও অবশ্ঠই সেন্ূপ লাফাইতে চাহিবে | এবং সে জন্য এই ক্রিয়ার ভঙ্গীটির 
উপর তাহাকে পূর্ববারের চেয়েও অধিক মনোযোগ দিতে হুইবে। কারণ 
এই কাধ্যটি আরও বেশী শিক্ষাসাপেক্ষ এবং জটিল। আবার যদি ধর! 
যায় যে আরও একটু বড় হইয়া সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়! সমবেত 
ন্বত্যে যোগ দিল, উহাতে শারীরিক তঙ্গীগুলি অত্যাস করার সঙ্গে বৃদ্ধির 
প্রয়োগও আবশ্তক হইবে। এক্ষেত্রে অহ্ুচিকীর্যা স্পষ্টই ক্রমশঃ যথার্থ 
অনুকরণে পরিণত হইয়াছে । 

ইহা! হইতে আমর! ছুইটি গুরুতর বিষয়ের কথা বিবেচনা করিতে পারি। 
প্রথমটি হইল অহুচিকীর্যার সহিত প্রকৃতিগত গুণের সম্পর্ক ; দ্বিতীয়, ইহার 
সহিত মৌলিক (0:1817081 ) আচরণের সম্বন্ধ | 

শুধু অন্গুচিকীর্যার বেলায়, যখন এক প্রাণী অপরের দেখিয়া কোনও কার্ধ্য 
করে, তখন যে সে কার্ধ্য করিবার সামর্থ্য তাহার মধ্যে ইতিপূর্কেই বিদ্যমান 
আছে, তাহা স্পষ্ট । অপর প্রাণীর ক্রিয়াটি শুধু উহার উদ্দীপক (৪8170108 ) 
বিবেচনা! করা! যাইতে পারে । কুকুটশাবক সর্বপ্রথম তাহার মাতাকে জলপান 
করিতে দেখিয়াই নিজেও তাহাই করিল, শিশু অন্যদের দৌড়াইতে দেখিয়াই 
দৌড়াইল ; এস্থলে জলপান করা! বা দৌড়ানর জন্য প্রয়োজনীয় সকল রেখা 
সমন্বয় (97%70-901070155 ) প্রাণীর শ্বভাবে পুর্ব্বেই স্যষ্ট হইয়াছিল ( চতুর্থ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। কিন্তু অন্নুচিকীর্যা ক্রমে সংজ্ঞাত অহ্নুকরণের পর্য্যায়ে 
উপনীত হওয়ার সঙ্গে আর এ কথ! খাটিবে না । যেমন দড়ির উপর লাফানর 
বেলায় সেই ক্রিয়াটির সহিত সংশ্লিষ্ট রেখাসমস্বয় মনের মধ্যে আপনা হইতেই 
পূর্বন্থ্ট থাকে না, এ ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়। বড় জোর এইকপ ক্রিয়া 
দেখিলে তাহাতে আগ্রহ জাগিবার ও উহাকে আত্মসান্মুখ্যের (861£- 
88887107, ) উপায় মনে করিয়! উহার প্রতি আক্কষ্ট হইবার ম্বাভাবিক একট 
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প্রেরণ! মনের মধ্যে থাকিতে পারে । তবু অবশ্ স্বাভাবিক না হইলেও এই 
ক্রিয়ার অস্তভূ-ক্ত প্রত্যেকটি অংশই প্রাণীর প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। দড়ি 
লইয়! লাফান শিক্ষা করিবার সময়ে যাহ! ঘটল তাহ! এই যে, এই বিভিন্ন 
অংশগুলি এমন এক ভঙ্গীতে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হুইল, যাহার অহুন্ধপ 
কিছু মেয়েটির মনের নিজন্ব রেখাসমন্বয়ে আগে ছিল না। সে এখানে এমন 
অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে যে তাহার ক্রিয়ার প্রেরণা আপন! হইতেই আসে, 
তাহার ফলে সে নান! ভঙ্গীতে দেহ ও অঙ্গসমূহ চালন। করিল, তাহার কোনটি 
ঠিক; কোনটি তাহা! নয়। এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য হইতে পরীক্ষা! ও ভুল সংশোধন 
(৮181 80৫. ৪2:0০: ) সাহায্যে শেষ পর্য্যস্ত সে ক্রমপর্য্যায়বদ্ধভাবে উপযুক্ত 
ক্রিয়াগুলি বাছিয়া লইবে । একবার বাছিয়! লইতে পারিলে সেই ক্রিয়া- 
সমূহের সমগ্র তঙ্গীটির সন্নিবন্ধতা €9010801105107 ) ঘটিবে, এইভাষে উহার 
স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষ সাধিত হইবে । ইহতে ম্পষ্ইই বুঝা যাইতেছে যে শিশুর 
অপরের ক্রিয়ার তঙ্গীটি (08669] ) বুঝিতে পারিবার, এবং নিজ ক্রিয়ার 
আদর্শনূপে উহাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাও আছে। সে ক্ষমতার মধ্যে 
ছুটি জিনিষ দেখা যাইবে। প্রথমতঃ শিশু এ ভঙ্গার অস্তভূক্ত কোন কোন 
ক্রিয়া করিতে সক্ষম, তাহা সে নিজে জানে ; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্রিয়াগুলি ঠিক 
কিতাবে সংযুক্ত হইয়া! সমগ্র তঙ্গীটি গঠিত হইয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারে । 
এই তঙ্গীটি বুঝিয়া লওয়ামাত্র শিশু উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির ( এগুলি 
যে তাহার জ্ঞাত, তাহা! পূর্বেই দেখা গিয়াছে ) পুনরাবৃত্তি করিয়া সেগুলির 
মধ্যে এমন এক সমন্বয় আনিবার চেষ্টা করে, যেটি তাহার আদর্শ ভঙ্গীটির 
অনুরূপ হয়। ইহার একমাত্র কৌশল, পরীক্ষ। ও ভূল সংশোধন । তাহা 
করিবার সময়ে সে প্রতিপদে নিজ ক্রিয়াটি অন্রুত ক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া 
দেখে। হয়ত ব! সঙ্গী দর্শকদিগের বাহবাতেও কতকটা সাহায্য হয়। এই 
তাবে এক নূতন রেখাসমস্বয় স্থষ্ট হয়, যাহার ফলে দড়ি লইয়া লাফান কাজটি 
প্রায় ত্বতক্কিয় ( 060::08610 ) বা অনায়াসসাধ্য হুইয়! উঠে। পরে আবার 
এইটিই আরও কোনও ক্রিয়ার, যেমন দলবদ্ধ নৃত্যের অংশরূপে প্রযুক্ত 
হইতে পারে। 

শিশুর কথা বলিতে শেখার মধ্যে এই ক্রিয়ার অতি বিশিষ্ট উদ্দাহুরণ 
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পাওয়া যায়। শিশুর কয়েক মাস বয়স হইলেই দেখা যাইবে যে মাতাপিতা' 
বা পরিচিত কেহ “কু? বা এ ধরণের কোন শব্দ করিলে; সেও শব্দ করিয়! সাড়া 
দিবে । এ সময়ে যে শিশু চেষ্টা করিয়া শ্রুত শব্দের অহর্ূপ শব করিতেছে, 
বা সেই সাধৃশ্টের বিষয় সে জানে, তাহার কোনও ইঙ্জিতই মনোবিদগণের 
মতে পাওয়া যায় না । ইহা! নিছক অজ্ঞাত অঙ্ুচিকীর্ষ।। শিশুর এক বছর 
আন্দাজ বয়স না হুওয়৷ পর্য্যস্ত এ ক্রিয়া উচ্চতর স্তরে উঠে না। সে সময়ে 
শিশু অন্নকরণ করিয়! স্পষ্ট কোন কোন কথা! বলে $ শুধু তাহাই নয়, নির্দিষ্ট 
কোনও বস্ত্রর ক্ষেত্রে ব কোনও ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সেই কথা প্রয়োগও 
করিয়! থাকে । এই অবস্থায় সে কথাগুলি ক্রমাগত অভ্যাস করে, তাহাতে 
সেগুলি ভালভাবে আয়ত্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নব অভিজ্ঞতার আনন্দও সে পায়। 

শিশুর দ্বিতীয় বংসরে শব্গুলিকে বাক্যক্মপে সাক্জাইবার প্রথম চেষ্টার 
হ্ত্রপাত হয়। 'তখন সে কোনও ঘটনা ব! ইচ্ছা! ব্যক্ত করার জন্য ছুটি বা 
তিনটি শব্ও যোজনা করিতে পারে । এই শব্বিস্তাসের কতকটা স্বতঃ 
অন্থকরণ, কতকট! শিক্ষাপ্রস্ুত, আবার কতকটা মনগড়া | এই অবস্থা 
হইতেই বুদ্ধিমান শিশুর প্রায়ই অদ্ভূত তাড়াতাড়ি কথ! বলার উন্নতি হয়, ও 
ক্রমেই তাহার কথ সরল অথচ স্পষ্ট ও ব্যাকরণশুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার 
পরিচিত ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনও ভাব ইহ! দ্বারা সহজে ও সম্পূর্ণব্ূপে 
প্রকাশিত হয়। এই উন্নতির মধ্যে নিজ্ঞণত অন্ুচিকীর্যার ভাগ কত, 
স্েচ্ছারুত অহ্নকরণ এবং শিক্ষার অংশই বা কতখানি, সে প্রতেদ নির্ণয় করা 
কঠিন। শৈশবের এই কীত্তিটি যদিও ঘটিবে বলিয়! সচরাচর ধরিয়াই 
লওয়! হয়, তথাপি প্রতিবারেই ইহা বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু । শিশুর 
অপরিসীম বুদ্ধি ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা! সম্ভব হয়। 

অন্থৃকরণ ও মৌলিকতার (07187181165) সম্পর্ক কি, শিক্ষার পক্ষে সেই 
প্রশ্নটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । আধুনিকভাবাপন্ন শিক্ষক কখনও কখনও 
অন্নকরণের এই নিন্দা করেন যে উহাতে নিজস্ব ভাব প্রকাশে বাধ! হয়। 
ইহ! ভুল। অতি মৌলিক প্রতিভাকেও সময়ে সময়ে একনিষ্ঠতাবে পুর্বগারীদের 
পদাঙ্ক অস্থলরণ করিতে হয়। সেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও প্রথম 
রচনাসমূহে সমসাময়িক লেখকদের লেখার সহিত যথেষ্ট মিল দেখা যায়। 
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বস্ততঃ অন্থকরণই ব্যক্তিতা৷ গঠনের প্রথম পর্য্যায়? অঙ্থকরণের ক্ষেত্র যত তাল 
হইবে, ব্যক্তিতাও ততখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই সত্যের ছুই একটি 
তাৎ্পর্ধ্য খুবই স্পষ্ট। যেমন, শিশুদের গ্রন্থের সাহায্যে এমনই মহাপুরুষদের 
সাহচর্য্যে আনিতে হুইবে, ধাহাদের মত উদার ও উৎকৃষ্ট সংসর্গ দৈনন্দিন 
জীবনে তাহার! পায় না। অপর কয়েকটি তাৎপর্য্যের কথা আরও একটু 
বুঝাইয়! বলা প্রয়োজন। প্রচলিত একটি ধারণ! আছে যে, শিক্ষা! দ্বার! 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন করিতে হইলে বিগ্ালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী 
আবশ্তক | এ ধারণাও ভুল, বরং ছোট ছেলেকে নিজের উপর ছাড়িয়! দেওয়ার 
গুরুত্ব যতই মানিয়! লওয়া যায়, তাহার অহ্ুকরণের ক্ষেত্রটিও বিস্তীর্ণ করাও 
ততই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। মেধাবী ও উদ্মী শিশুদের দৃষ্টান্তে অল্পবুদ্ধি ও 
নিরীহ শিশুগণও সাধ্যমত কার্য্য করিবার প্রেরণা! পাইবে । ফলে তাহাদেরও 
শক্তির বিকাশ ঘটিবে। ন্ুতরাং শ্রেণী যতখানি সম্ভব বড় হওয়াই প্রয়োজন, 
তবে দেখিতে হইবে যে উহার আকার যেন এমন হয় যে শিক্ষক প্রত্যেকের 
পড়াশ্ডন! ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হন; এবং ভাহাকে এমনভাবে 
কঠোর কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করিতে ন! হয়, যাহাতে শিশুদের অন্নকরণের 
স্পৃহ| চলিয়া যায়। কারণ উহাতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন । জোর করিয়া 
অন্নকরণ করাইতে গেলে সে চেষ্টা নিক্ষল হইয়া বরঞ্চ বাধা বা বিরাগের 
মনোভাব আসে । ঠিক এই কারণেই অনেক সময়ে বালকদের সাহিত্য, শিল্প 
ইত্যাদির রসাম্বাদন করাইবার চেষ্টা নিশ্ফল হয়। ইহাও বল! দরকার যে 
এই বিরুদ্ধ মনোতাব দ্বার! ব্যক্তির নিজ স্বাধীনতা ক্ষুণ করার, চেষ্টার প্রতিবাদ 
প্রকাশ পায়। 

বর্তমান অধ্যায়ের প্রারস্ভেই বল! হইয়াছে যে অস্থচিকীর্যার পরিচয় ক্রিয়াঃ 
অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। সংজ্ঞাত জীবনের এই প্রক্রিয়াগুলি 
এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে অহ্থুচিকীর্যার ক্রিয়া একটিতে আরভ হইয়া সচরাচর 
অন্যগুলিতেও ছড়াইয়া পড়ে। যেমন বালিকাগণ যে শিক্ষয়িত্রীকে প্রশংসার 
দৃষ্টিতে দেখে, তাহার হাতের লেখা, কথাবার্তার ভঙ্জগী ও পোষাকের 
অন্নকরণ প্রথমে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যযস্ত সম্পূর্ণরূপে তাহার ধারণা ও 
মতামত গ্রহণ করিয়া! লইতে পারে। অন্করণকারী সকল বিষয়ে বলিতে 
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গেলে আদর্শের অন্থন্পপই হইবার চেষ্টা করে। ক্রিয়া, অন্ভূতি ও চিন্তা, 
এ তিনটির কোনটিতে অন্করণের বিদ্ন ঘটিলে উহ অন্যগুলির বেলায়ও বাধা 
পাইবে । যেমন, আমর! যে লোকের প্রতি বীতশ্রন্ধ, সচরাচর তাহার কথা বা 
পরিচ্ছদের ধরণ আমর! লই না। আবার যে ব্যক্তির সহিত গুরুতর বিষয়ে 
আমাদের মতত্বৈধ আছে, তাহাদের স্ুখছুঃখ আমাদের হাদয় স্পর্শ করে না। 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথ! বলার মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। এ 
প্রভেদ তাহাদের মনোভাবের বৈষম্যের ফলে ঘটিয়াছে, না ভাষার পার্থক্য 
মনেরও পার্থক্য আসিয়াছে, তাহা বলা স্ুকঠিন। তবে ভাষার পার্থক্য যে 
বিশাল ব্যবধানের স্থ্টি করিয়াছে, তাহা! ঠিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় 
শিক্ষার্থীদের কথ্য ভাষার উন্নতি ঘটিলে তাহ! সমাজবন্ধনের পক্ষে যথার্থ 
কল্যাণকর হইবে । 

অন্থভৃতির ক্ষেত্রে অন্নুচিকীর্যার ফল হইল সহা্থভূতি (৪570086)5 ) ; 
এখানে সহানুভূতি শব্দটির আসল ব্যুৎপত্তিগত অর্থটই ধরিতে হইবে, তাহ। 
হইল সহ অহ্ভৃতি অর্থাৎ অপরের অন্থভৃতির অংশ গ্রহণ। ইহার কার্ধ্য 
এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । কারণ পরে দেখা যাইবে যে চিন্তা ও ক্রিয়ার 
সহিত অন্থভূতি গভীরভাবে জড়িত | এ বিষয়ে বিস্তর আলোচন! প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিশেষতঃ কয়েকজন ফরাসী লেখক জনতার মনম্তত্ব (0995০701065 
01 09 ০:০৫ ) নাম দিয়া এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। অনুভূতির সংযোগের 
ফলে বহুসংখ্যক নিঃসম্পর্কিত মানব একতাবন্ধ হইয়া এক ইচ্ছা দ্বারা চালিত 
হয়। তখন তাহার! এমন মহত্বের পরিচয় দিতে পারে, আবার এমন দুকবর্মও 
করিতে পারে, যাহ! প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে করিতে পারিত না। 
জননায়কগণ ও নির্বাচনের কণ্পিগণ জনতার মনম্তত্ব বুঝিয়া কার্ধ্য করেন। 
তেমনই সাংবাদিকের রাজনৈতিক মতামত লক্ষ লক্ষ লোক অনুসরণ করে, 
উহার মধ্যে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্ত তাহারা বুঝিতে পারে নাঁ। সহান্ভূতির 
দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়| জাতি, সেনাদল বা বিদ্বালয়, সকল ক্ষেত্রেই 
সহযোগিতার মূলেও এই ভাবটিই থাকে । 

সামাজিক ক্ষেত্রে অন্থকরণের বিষয় ম্যাকডুগাল ও ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে পর্যযালোচন! করিয়াছেন । ম্যাকডুগালের মতে শ্রেণীমনস্তত্বের ভিত্তি 
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হইল প্রক্ষোতের সাক্ষাৎ উপগম (15906 1060506102, 0 8908092 )। 
অনুভূতির ক্ষেত্রে অন্থচিকীর্যার কথা পুর্বে যাহা! বলা হইয়াছে, ইহার অর্থও 
তাহাই বুঝায় । যখনই বহু লোক একত্র হয়, তখনই এক ব্যক্তির প্রক্ষোভ 
(6200$1020 )১ যেমন ভয় বা হর্, উপগমের (106006192,) সাহায্যে সমগ্র 
দলের মধ্যে ছড়াইয়] পড়ে । তখন জনতা আর শুধু জনতা (অর্থাৎ সম্পর্ক 
বিহীন জনসমষ্টি) থাকে না, শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য উহাতে আসিয়৷ পড়ে। 
যেমন একই অভিনেতার কৌতুকাভিনয় দেখিয়া! এক সঙ্গে প্রাণ খুলিয়! হাসিলে 
অপরিচিত ব্যক্তিগণও ষেন পরম্পরের প্রতি বদ্ধুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অবশ্য 
এরূপ সাময়িক জনসমষ্টি ও প্রাচীন ক্লাব, বিদ্যালয় বা জাতির ন্যায় সুন্দররূপে 
সঙ্ঘবন্ধ নরসমাজের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। কারণ এগুলির বহুকালের 
অস্তিত্ব, নির্দিষ্ট সংস্কার ও রীতিনীতি চলিয়া আসিতেছে, আর নিজের সমগ্রতা 
সম্পর্কে ও অন্যান্য সমষ্টি হইতে নিজের পার্থক্য সম্পর্কেও একটা সমবেত 
অনুভূতি আছে । ফলে উহাদের চেতনাও একীভূত হইয়াছে, আর উহাদের 
সামাজিক গঠনটিও সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য কর! যায়। এগুলি বহুলোকের চিন্তা ও 
অনুভূতি উভয়েরই বাহন হইয়া থাকে । এজন্য এ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের 
মানসিক ক্রিয়াকলাপে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। আবার 
রাজনৈতিক বা! সামাজিক সঙ্ঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকারী দগুরের 
কাশ্মিসজ্ঘ, ইত্যাদি ষে সঙ্ঘগুলিতে লোকে এক সাধারণ উদ্দেন্ট লইয়া শ্বেচ্ছায় 
মিলিত হয়, সেগুপি আর এক ধরণের, আর পৃথক সভ্যগণের উপর দলগত 
প্রভাব এগুলিতে অতথানি স্পষ্ট বুঝা না গেলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে । 
কিন্ত যে জনতায় সঙ্ঘবন্ধতার অভাব, সেখানে দলস্থ লোকেদের বুদ্ধি 
বিবেচনারও অবনতি হয় । এ বিষয়ে ফরাসী মনোবিদ্গণও জোর দিয়া এই 
কথাই বলেন। 

ফ্রয়েড ম্যাকৃডুগাল বণিত প্রক্ষোভের সাক্ষাৎ উপগমের কথা মানিয়া 
লইয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর সঙ্ঘবন্ধতার উৎপত্তি যে উহারই ফলে হইয়া থাকে, 
সে কথা তিনি অস্বীকার করেন । তাহার যুক্তি প্রথমতঃ এই যে, কতকগুলি 
লোক পুর্ব হইতেই যদি সঙ্ঘবন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উহাদের একজন 
কোনও প্রক্ষোত বা ভাব প্রকাশ করিলে অন্য সকলে প্রায়ই উহা! গ্রহণ করে 
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না, বরং হচ্ছ! করিয়াই তাহা অগ্রাহ করে। যেমন, যে কৌতুকে নিম্শ্রেণীর 
লোকেরা হাসিয়া অস্থির, “রুচিবাগীশ” কোনও ব্যক্তি তাহাতে আমোদ পাইতে 
চান না.। ফ্রয়েডের দ্বিতীয় কথ! এই যে ম্যাকৃডুগাল জনগণের মধ্যে আতঙ্ক যে 
ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, উহাকেই প্রক্ষোত উপগমের শেঠ দৃষ্টাস্তরূপে ধরিয়াছেন। 
কিন্ত এন্ধপ আতঙ্ককে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বলা চলে ন!। কারণ, সৈন্যগণ যতক্ষণ 
প্রকৃতন্ধপে সঙ্ঘবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার! প্রবল বিপদের ভয়কেও উপেক্ষা 
করে। শ্রেণীর বন্ধন যখন শিথিল হইয়া যায়, তখনই ভয় দেখ! দেয়। 
ন্বতরাং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে প্রক্ষোভের উপগম ছাড়! অন্য কোনও 
কারণ আছে। 

ফ্রয়েড যে ভিত্তিতে তাহার মতবাদ গঠন করিয়াছেন, তাহ সম্পূর্ণরূপে 
মনোবিগ্ায় তাহার সাধারণ মতবাদের অন্করূপ। তাহার মতে শ্রেণী এক 
হিসাবে পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ। পরিবারের মধ্যে সম্তানেরা যে বন্ধন 
দ্বারা, তাহাদের পিতার সহিত ও পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে, সেইরূপ 
বন্ধনেই শ্রেণীর অন্তভূক্ত মানুযগুলি পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হুইয়া থাকে। 
দলের নেতা পরিবারে পিতারই মত। সকলে যে তাহার নেতৃত্ব মানে, 
শুধু তাহাই নয়, তাহাকে আদর্শরূপে গণ্য করে। এ ভাবে দেখিলে 
মাকৃড়ুগাল নির্দিষ্ট নেতার অধীন যে স্থায়ী দলের কথ! বলিয়াছেন, তাহাই 
শ্রেণীর যথার্থ উদাহরণ অন্যান্য সমস্ত দলেরই এই বৈশিষ্ট্যটি থাকিবে ; যেমন 
যে দলটির স্থায়ী অস্তিত্ব কোনও জীবিত নেতার উপর নির্ভরশীল, উহার ক্ষেত্রে 
নেতার পরিবর্তে "্বদেশ” বা এইরূপ কোনও আদর্শ স্থান পায়। উহাই দলের 
সম্মুখে মূর্তরূপে আদর্শবাদের গৌরবে সমুজ্জল হইয়া থাকে । 

ফ্রয়েডের মতবাদ হইতে অবশ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের ও 
কর্তৃপক্ষের সহিত সম্পর্কের বিষয়টি বুঝা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়জীবনে একতা 
ও নেতৃত্বের প্রত্যেকটি দিক বিচার করিতে গেলে এ মতবাদের কিছু পরিবর্তন 
করা আবশ্টক হুইয়। পড়ে । স্বাভাবিক শিক্ষার্থীরা তাহাদের শিক্ষককে নেতা 
বলিয়া ধরিয়! লয়। আর তিনিই বিদ্ধালয়ের শৃঙ্খল1 ও মর্ধযদার মূল প্রভাব- 
ত্বরূপ হইয়া থাকেন । ' কিন্ত সর্বত্রই অপর নিম্নতর নেতাও থাকে । ইহাদের 
মধ্যে যখাবিহিতভাবে নির্বাচিত বা! মনোনীত কর্মী আছে। আবার কষুন্র ক্ষুদ্র 
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দলের অখ্যাত নেতাও আছে, ছুই তিলটি ছেলে একত্র হইলেই এই সব নেতার 
আবির্ভাব হয়, আর যে কোনও বিদ্যালয় ও শ্রেণীতেই ইহাদের দেখা যায়। 
ত্বপক্ষেই হউক বা বিপক্ষেই হউক, সকল শিক্ষককেই ইহাদের সম্মুখীন হইতে 
হয়। যেখানে বিদ্যালয়ের কার্য ও শাসনের অবস্থা ভাল, সেখানে ইহার! 
সাধারণতঃ বিদ্ভালয়বিধির হিতৈধী ও উৎসাহী সমর্থক হইয়! থাকে । কিন্ত 
অবস্থ| সকল ক্ষেত্রে ভাল না হইতে পারে। কিছু গোলমাল হয় ত থাকে, 
সম্ভবতঃ সেরূপ পুর্বাবধি চলিয়া আসিতেছে । তেমন ক্ষেত্রে দলগুলির 
স্বাভাবিক নেতা৷ কাহার, তাহ! থু'জিয়| বাহির করা শিক্ষকের পক্ষে বিশেব 
প্রয়োজন, সকল সময়ে বাহির হইতে তাহাদের ধরা যায় না। আর যথাসভব 
তাহাদের মধ্যে আন্বগত্য ও উৎসাহের সঞ্চার করাও শিক্ষকের পক্ষে একাস্ত 
আবশ্টক.। যদি তাহার! কিছুতেই ভদ্র না হয়, তবে এই শাস্তিভঙ্গকারীদের 
দমন করা ব্যতীত অন্য সছুপায় থাকে নাঁ। কিন্তু বল প্রয়োগ করিৰার পূর্বে 
নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া লইতে হইবে যে সত্যই অন্ত উপায় আছে কি না। 
কারণ সর্বোপরি এই কথ! স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বিদ্রোহী দলের এক নগণ্য 
ব্যক্তি যদি শাস্তি পায় অথচ আসল নেতাটি অব্যাহত ত্র ডাহা র 
দুর্বলতা আর নাই। 

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যদি 
অনুভূতির বৈষম্য থাকে, তবে বিদ্যালয়ের সঙ্ঘজীবনে নৈতিক উৎকর্ষ ঘটিতে 
পারে না। শিক্ষক যদি এ উন্নতি চাহেন, তবে তাহার বয়স বেশী হইলেও 
বালকের আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতি সত্যকার সহাহ্ৃভৃতি (870756৮5) 
তাহার থাক! দরকার । অপরের অন্থভূতি নিজে অনুভব করাই হইল 
সহাহ্বভূতি। এই সহাহ্ভূতি শুধু বাহিরে দেখাইলে চলিবে না। কারণ 
অহ্থভৃতিতে আস্তরিকতার অতাব থাকিলে তাহা সব্ধাগ্রে ধরা পড়ে, এবং 
ইহাতে মান্বষের যতখানি অবিশ্বাস ও দ্বণার উদ্রেক হয়, তেমন আর কিছুতে 
হয় না। স্বতরাং যে ব্যক্তির মনে চিরতারণ্যের প্রশ্বধ্য নাই, তাহার পক্ষে 
শিক্ষাবৃত্তির প্রতি যথে্ট অন্রাগ থাকিলেও অন্য কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়। 

অনুভূতির বিস্তার (19911705-50:980), অর্থাৎ একের অনুস্ভূতি বিন! 
চেষ্টায় অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ ই নিয়ন্তরের অনুকরণ ব! 

তে 


১৪৬ শিক্ষাতত্ব 


অনুচিকীর্য! গণ্য করা যায়। অন্যের আনন, উৎসাহ, তয়, বিমর্যতা, এই সব 
মনোভাব চিস্তার সাহায্য লা লইয়াই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 

কিন্ত দৈহিক ক্রিয়ার মত চিস্তার ক্ষেত্রেও উভয়বিধ অন্ুচিকীর্ষা দেখা যায় । 
যেখানে গ্মামরা কোন কথা বা যুক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত ইতিহাসের 
বর্ণন! বা! জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য অন্থধাবন করিতেছি, সে স্থলে 
উহাকে চিস্তামূলক অনুকরণ বল! চলিবে । কারণ সে ক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য এই 
যে আমরা অপরের দৃষ্টি বা চিস্তার ধার! ইচ্ছাপুর্বক অস্থসরণ করিতেছি। 
অপরের ভাব যখন ইচ্ছা বা যুক্তির অপেক্ষা না৷ করিয়াই গ্রহণ কর! হয়, তখন 
অন্ুচিকীর্যা হয় নিয়স্তরের, ইহাকেই সাধারণতঃ অভিভাবন (৪885998107) 
বল! যায়। সংবেশকগণ (৫2170061868) প্রথমে অভিভাবনের চর্চা করেন । 
সংবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে সংবিষ্ট ব্যক্তিকে ষে কোনও ধারণ! মানিয়া 
লইতে বল! হয়, তাহাই তিনি লইবেন। পরে দেখ! গেল যে প্ররককৃতিস্থ 
অবস্থাতেও সর্বদাই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়| এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পরীক্ষাও 
হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিনে (81:796) যে ভাবে পরীক্ষা! করেন, তাহারই 
একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল। 

দশ বছর বয়সের কতকগুলি ছেলেমেয়েকে একে একে ডাকিয়! তাহাদের 
সঙ্গে বেশ গল্প কর! গেল ।. তাহারই মধ্যে এক সময়ে প্রত্যেককে একখানি 
চিত্র দেখান হইল । তাহাতে ছিল যে হ্দের উপরে একখানি বজরা পাল 
তুলিয়া যাইতেছে প্রত্যেক শিশুকে ছবিটি আধ মিনিট দেখিতে দেওয়ার 
পরে উহার বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! হইল । তাহার মধ্যে এ 
প্রশ্নটিও ছিল, “ছবিতে জাহাজটি কি বজর! যে অভিমুখে যাইতেছে, সেই দিকে 
যাইতেছে, না বিপরীত দ্রিকে যাইতেছে ?” প্রায় কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র দুই 
একটি শিশু এই কথা (অর্থাৎ অতিভাবন ) সম্পূর্ণরূপে অগ্নাহ করিয়! খোলা- 
খুলি বলিয়! দিল যে কোনও জাহাজ তাহার! ছবিতে দেখে নাই। বাকী 
সকলের মধ্যে কাহারও অস্বস্তির চিহ্ন গেল, যেন নিজেদের. পর্য্যবেক্ষণ বা 
স্মরণশক্তির অভাবে তাহার! লজ্জা! পাইয়াছে, কেহ দ্বিধাগ্রস্ততাবে উত্তর দিল ; 
কিস্ত অনেকেই স্পষ্ট বিশ্বাসের সহিত বলিয়া দিল যে কল্পিত জাহাজটি কোন 
দিকে যাইতেছে ! 


অন্ুুচিকীর্য৷ ১৪৭ 


এই সমস্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে 
ভালন্ধপেই বুঝা যায় যে বয়স্ক ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে শিশুর অভিভাব্যতা 
(৪0826৪$1১:1185) বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। তাহার প্রশ্নে যা কিছু ইঙ্গিত 
থাকে, শিশুর! বিন! প্রশ্নে বা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করিবে । বিশেষতঃ তিনি 
যদি শিশুদের কাছে অপরিচিত হুন, বা তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হুন, তবে ত 
কথাই নাই। শ্রেধীপাঠনায় যে সব প্রশ্ন কর! হয়, সে সম্পর্কে এ বৈশিষ্ট্যটির বিশেষ 
তাৎপর্য আছে। আবার বিদ্যালয়ে কোনও গোলযোগ ঘটলে সাক্ষী হিসাবে 
শিশুরা যে সমস্ত উক্তি করে, সে বিষয়েও ইহার গুরুত্ব বুঝ! যাইবে । 

দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে অভিভাবনের স্থান অল্প নয়। পরনিন্দা, কুৎসা, 
সন্দেহ ইহারই সাহায্যে বাড়িতে পারে, কিন্ধপে তাহা পাঠক নিজেই বিবেচনা 
করিয়া দেখুন । আর বড় যে সমস্ত গুজব রটে, সেগুলির বৃদ্ধি, বিস্তার ও প্রাবল্য 
অনেকাংশে অভিতাবনের দ্বারাই সাধিত হয়। কোনও অস্বাভাবিক অবস্থায়, 
যেমন যুদ্ধের সময়ে, ইহার শক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যাইতে পারে। সে 
সময়ে লোকের মন এত ক্লান্ত থাকে যে তাহার! বিশেষ চিস্তা না করিয়াই 
কোনও কথা মানিয়! লইতে প্রস্তুত হয়| অভিভাবন ও অন্ৃভূতির সম্পর্ক 
কতটা ঘনিষ্ঠ, তাহাও আমরা এরূপ স্থানে দেখিতে পাই। প্রায়ই লোকের 
মনোগত ইচ্ছ! যেটি, তাহাই তাহার! বিশ্বাস করিয়া লয়। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন 
পদ্ধতিতেও ইহার বৃহৎ স্থান আছে। এই বিষয়ে এক বুদ্ধার গল্প উইলিয়াম 
জেমস্‌ বলিয়াছেন । বৃদ্ধাটি যখন কোনও জিনিষের জন্য দোকানদারকে 
তাগিদ করিতেন, তখন তাহার কারণ এইটুকুই থাকিত যে বিজ্ঞাপনে তাহার 
খুবই সুখ্যাতি! কিন্ত আমাদের মধ্যে খুব চতুর ধাহারা» তাহারাও ঠিক এই 
ভাবেই ধর! পড়িয়। যান। যে বিক্রেতা প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকিলেও 
কোনও জিনিষ কিনিতে লোককে রাজী করান, তাহার এইন্বপ অভিভাবনের 
শক্তি আছে। ব্যবসায়ী নিজের জিনিষটি বেচিতে চান, সে বিষয়ে ক্রেতার 
মনে পূর্ববাবধিই সতর্কতা আছে, চতুর বিক্রেতা স্পষ্ট কথায় তাহা দুর করিবার 
চেষ্ট৷ মাত্র করেন না । তিনি বাকৃচাতুর্য্য সহকারে এমনই এক ধারণা মাহষের 
মনে জন্মাইয়! দেন যে তাহার মত বুদ্ধিমান লোক এমন বাঞ্ছনীয় দ্রব্যটি ক্রয় 
ন| করার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না । ফলে ক্রেতার মন ভিজিয়া যায়। 
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তবে অভিতাবনের ঘোর কাটিয়া গেলে অন্গুশোচনা আসে, আসল ব্যাপারটি 
তখন চোখের সামনে ধর! পড়ে । 

অভিভাবনের আরও প্রবল ক্রিয়া দেখ! যায় কুসংস্কারের মধ্যে । সর্বকালে 
সর্ধবিধ কুসংস্কারের ইহ! ভিত্তি। যেমন ভৌতিক ব্যাপারের বস্ত্রগত নিদর্শন 
কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। তথাপি এবিষয়ে অদ্ভুত সব ধারণ! পৃথিবীর 
সর্ধত্রই প্রচলিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে । আধুনিক যুগে ইহার সমকক্ষ 
হইয়! উঠিয়াছে জ্যোতিব ও অন্তান্ত অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস। অবশ্ত এই 
বিদ্যায় প্রকৃত দক্ষতা! সম্পর্কে এ কথা বল! হইতেছে না । সচরাচর এ ক্রিয়াগুলি 
যেভাবে চলিতে থাকে এবং লোকেও উহা! মানিয়! লয়, তাছারই কথা 
বলিতেছি। ভৌতিক ও অলৌকিক ব্যাপারের বেলায় অবাধ আশা ও 
ভয়ের প্রভাবে মনটি আগে হইতেই প্রস্তুত হুইয়৷ থাকে, তাই সহজেই 
অভিভাবনের দ্বারা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। একপ বিশ্বাসের বিস্তৃতি লাভ 
করিবার অনেকটা কারণ এই যে ইহা এক নকল বৈজ্ঞানিকতার ছদ্মবেশে 
আসে। ইহার মধ্যে জনগণের শিক্ষার ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 
এই কথ! বুঝা যায়, যদিও বিজ্ঞানের শক্তি অদ্ভূত হয় উঠিয়াছেঃ তথাপি উহা! 
এখনও জনসাধারণের মনকে এই সব প্রতারণা হইতে রক্ষা! করিবার বিশেষ 
চেষ্টা করে নাই । 

বেতারের প্রসারের সঙ্গে আর একটি জিনিবেরও গুরুত্ব বাড়িয়াছে। 
ইহাকে বলা হয় প্রচারকার্য্য (0:00880089 )| বহুসংখ্যক লোকের 
সংস্কার, আবেগ, ধারণা, ইত্যাদি গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে প্রচারকার্য্যের 
বিরাট গুরুত্ব আছে। পুর্বে এই কার্য সংবাদপত্রদ্বারাই সাধিত হইত। তবে 
তাহার শক্তি অনেক কম ছিল। এখানে বল! যায় যে এমন এক ধারণ! আছে 
যে প্রচারকার্ষ্যে সর্বদাই অসত্য বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় লওয়৷ হয়। কিন্তু 
এপ মনে করিলে অন্যায় হইবে । অপরের মত গঠনের জন্য যাহা সত্য তাহা 
প্রকাশ করা এবং উহার সমর্থন উহারই নিজন্ব গুণাগুপণের উপরে ছাড়িয়া 
দেওয়া প্রকৃত প্রচারকার্ধ্যের উদ্দেশ্য | সে ক্ষেত্রেও অভিভাবনের ক্রিয়া 
পরোক্ষতাবে হইয়া থাকে । কারণ এই প্রচারকগণের সত্যতাষণ সম্বন্ধে 
শ্রোতার পূর্বা অভিজ্ঞতালন্ধ বিশ্বাস থাকিতে পারে। ফলে শ্রোতার! 


অন্গুচিকীর্যা ১৪৯ 
ইহাদের উক্তি বিন! প্রমাণ ব! যুক্তিতেই মানিয়া লন। যেক্ষেত্রে মিথ্যা ধারণা 
প্রচারের চেষ্টা চলে, সেখানে আরও প্রত্যক্ষ ও প্রবলভাবে অভিভাবন প্রয়োগ 
কর! হয়। বহু কুট কৌশলে ইহা লোকের বিশ্বাস জম্মাইবার চেষ্ট! করে, 
এবং প্রায়ই উহাতে সমর্থও হয় । 

এইকপ প্রচারকাধ্য ব্যাপকভাবে ও দুঢতার সহিত চালাইলে তাহার ফল 
যে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, তাহ! যুদ্ধের সময়ে দেখা যায় । বিশেষতঃ গত 
দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ইহার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়! গিয়াছে । এইক্বপ প্রচারকার্য্যের 
সাহায্যে সমগ্র এক একটি দেশকে যে কোনও মত গ্রহণ করান যায় ও তাহা! 
করানও হইয়াছে । কোনও কোনও দেশে এইক্সপ ত্রাস্ত প্রচারকার্ধ্য শিক্ষার 
ক্ষেত্রে হইয়াছে, এবং অল্প কালের মধ্যেই তাহার তয়হ্কর ফল সমগ্র দেশকেই 
সংক্রামিত করিয়া তুলিতে দেখ! গিয়াছে । এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হইতে 
পরিত্রাণের উপায় নির্ণয় করা মানব সভ্যতার সম্মুখে এক অতি বড় সমস্থ 
হইয়! দাড়াইয়াছে। 

এই সকল সমন্তা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা! করিলে বুঝা যাইবে যে 
আমাদের সকলের বৃদ্ধির ক্রিয়াতে অভিভাবনের স্থান অতি বিশাল। এক 
এক দেশে যে এক এক ধর্মের, এক এক রাজনৈতিক মতবাদের প্রচলন 
হইয়াছে, তাহারও কারণ ইহা ভিম্ন আর কিছু নয়। অবশ্ত ইহা! বলা 
চলে না যে এন্ধপ মতবাদ পোবণে বুদ্ধির কোনও স্থান নাই। কিন্ত একথা 
সত্য যে, মাহৃষ প্রথমেই একটি মতবাদে দীক্ষিত হয়, পরে নিজ বৃদ্ধির সাহায্যে 
উহার বিশ্লেষণ ও সমর্থন করে। মানবজীবনে বুদ্ধির যে আসল ক্রিয়াটি চোখে 
পড়ে, তাহা! সত্যের অনুসন্ধান নহে । আমাদের পূর্বপুরুষদের যে সব সংস্কার 
আমরা! অভিভাবন দ্বারা পাইয়াছি, সেগুলির নুস্পষ্টতা, দৃঢ়ত1 ও বিস্তার সাধনই 
বুদ্ধির কাধ্য। মানবজাতির এই সাধারণ অত্যাসটির পরিচয় পাওয়! যায় 
বার্কের (35:89) চরিত্রে । তাহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে কোন দলে 
যোগ দিবার সময়ে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্তঠ হইতেন। আবার দলে যোগ 
দিবার পরে উহারই সমর্থনে তিনি দার্শনিকের স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। 

অতএব অভিতভাব্যতাকে মানবচরিত্রের শোচনীয় দুর্বলতা মনে করিলে 
ভয়ঙ্কর ভুল হইবে। পুনরাবৃত্তি ও খেলার বৃত্তির স্তায়, প্রাণীজীবনে এ 


৬৫০৩ শিক্ষাতত্ব 


বৃভিটিও ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর । মাহুষের 
সমস্ত ব্যাপার যুক্তি অশ্নসারে পরিচালিত করাই শেষ পর্য্স্ত তাহার উদ্দেশ্য 
হওয়! উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত মানুষ যতদিন না সে 
আদর্শ ক্ষার্যে পরিণত করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্যস্ত তাহার জীবন 
নিশ্চল থাকিতে পারে না। ততক্ষণ পর্য্যস্ত মানুষ অভিভাবনের সাহায্যে 
অন্ততঃ আংশিক সত্য দৃষ্টিও লাভ করিবে, এটুকু না পাইলে যথার্থই তাহার 
জীবন ব্যর্থ হইবে। 

শিক্ষকের পক্ষে অতি জটিল প্রশ্ন এই যে, অভিভাবনের প্রয়োগ কিভাবে 
কর! তাহার পক্ষে সঙ্গত হইবে । উপরের সব কথা বিবেচনা করিয়া তাহাকে 
উহা স্থির করিতে হইবে । সর্বপ্রথমেই তীহার বুঝ! আবশ্ঠক যে শ্রেণীকক্ষের 
মধ্যে নিজেকে অদৃশ্ত করিয়া ফেল! তাহার পক্ষে যতখানি অসম্ভব, ছাত্রদের 
মনে অভিভাবনের ক্রিয়! বন্ধ রাখাও ঠিক ততখানিই অসম্ভব । দ্বিতীয়তঃ, এ 
কথাও তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিতাবন প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফ্ভ 
ক্রিয়ার পক্ষে অনিষ্টকর নহে, বরঞ্চ মানুষের নিজ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিবার 
ইহা! প্রয়োজনীয় পন্থা ৷ প্রথম উক্তিটি হইতে বুঝা যাইবে যে শিক্ষার্থীগণের 
পরম্পরের মধ্যে অভিতাবন যেমন চলিতে থাকিবে, শিক্ষকের অভিভাবনও 
তাহাদের উপর ততখামিই প্রযুক্ত হইতে পারে । শুধু দেখিতে হইবে যে এ 
প্রভাব যেন জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করা না হয়। শিক্ষক শুধু নিজ 
উচ্চতর জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার অপরিণতচিত্ত শিক্ষার্থীর দলটির 
সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। তাহারা উহা! হইতে যেটুকু প্রয়োজন গ্রহণ করিতে 
পারিবে। দ্বিতীয় উক্তিটি হইতে ইহাই ধরা যায় যে, শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীদের 
মনে অভিভাবন জাগাইবার শক্তিটি নিয়ন্ত্রিত করিয়া যতখানি সম্ভব তাহাদের 
মুক্তিসিদ্ধ সত্য অন্সন্ধানের অত্যাসটি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া ভূলিবার চেষ্টা 
করেন। কারণ ইহা না গঠিত হইলে মাহুষের মনের বন্দীদশ! ঘুচিবে না । এই 
উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষকের পক্ষে অভিভাবন প্রয়োগ কর! শুধু সঙ্গত নয়, অবশ্য 
কর্তব্য । উহা প্রত্যক্ষতাবে তাহার শিক্ষার মধ্যেও হইতে পারে, আবার 
পরোক্ষভাবে সুনির্বাচিত গ্রন্থের সাহায্যেও হইতে পারে। শিক্ষার্থীদের 
মনে যুক্তির আদর্শ জাগাইয়া তুলিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা । 


অন্ুুচিকীর্ষ। ১৫১ 


প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ধর্ম, নীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল 
বিরোধ আছে, সে সম্পর্কে শিক্ষক কোন্‌ পন্থা! গ্রহণ করিবেন, তাহাও কি 
উপরে বণিত যুক্তি ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে? তাহার উত্তর হইল এই 
যে, শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে দেখিতে হইবে যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও 
মহত্তম অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে আদর্শ গঠিত হুইয়াছে, তাহার প্রেরণা লাভ 
করিবার স্বযোগ হইতে যেন কোনও শিশুই না বঞ্চিত হয়। উপরস্ত ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে ছেলেমেয়ের কৈশোরে (89019809709 ) উপনীত 
হওয়ার পরে এই সকল বিষয় যখনই ম্বাভাবিকভাবে 'আসিয়। পড়িবে. তখনই 
তাহাদের সেগুলি স্বাধীনভাবে আলোচন! করিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্তুক। 
অনিষ্টকর অভিভাবনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, 
কারণ অসংযম ও মিথ্য। সংস্কার হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। অজ্ঞতার 
মধ্যেই ইহা পুষ্টিলাত করে ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ইহা ক্রোধ করিতে 
চায়। শিক্ষার্থীগণ আস্তরিকভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই সকল বিষয়ের 
আলোচন! করিবার এবং প্রত্যেকে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার স্থুযোগ যেন 
পায়। তবেই তাহাদের মনের যে গভীরতম প্রেরণাগুলির উপর শেষ পর্্যস্ত 
তাহাদের নির্ভর করিতে হুইবে, সেগুলির সন্ধান তাহার! নিব্বিদ্ধে পাইতে 
পারিবে । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সহজাত প্রবৃতি 


ক্ষু্র শিশু পৃথিবীতে আসিয়! যে সমস্ত ক্রিয়া দেখিতে পায় এবং পরে নিজন্ব 
করিয়! লয়, সেগুলির আসল প্রকৃতি ও উৎপত্তির কথ এখন তালরূপে বিবেচনা 
করা আবশ্যুক | ইতিপূর্বে আমরা মানুষ ও অন্তান্ত প্রাণীর জীবনে অঙ্থৃচিকীর্ধার 
প্রতাব লক্ষ্য করিয়াছি । ইহাও দেখা গিয়াছে যে জীবজগতের, বিশেবতঃ 
মাহষের স্থগ্িমলক ক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় ধারা অবিরাম কিতাবে চলিতেছে । 
এখন প্রাণীজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে | তাহা এই যে আমাদের ক্রিয়াসমূহে পূর্ণ স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাক! 
সত্বেও সেগুলি সর্বদা কয়েকটি নির্দিষ্ট ও দুস্পষ্ট পথ ধরিয়া! চলে! আমাদের 
্রক্কতিতে এমন কিছু আছে, যাহার ফলে আমাদের ক্রিয়াকলাপ এমন হ্ুমিনদি্ট 
ধারায় চলিয়৷ থাকে । এমন কি অবাধ স্থষ্টিমূলক ক্রিয়ারও সেই একই পন্থা । 

এখানে জীবজগতের দৃষ্টাস্ত দেখাইলে স্ববিধ! হইবে | কারণ মানবের ক্রিয়া 
এতই জটিল যে তাহার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ কর! সম্ভবপর নয়। আবার শিশুর 
আচরণে বড়দের অন্করণের প্রভাব এত বেশী থাকে যে উহা হইতে কোনও 
মিদ্ধাত্ত করিতে গেলে ভুল হইতে পারে। কিন্তু উচ্চতর জন্তদের, যেমন কুকুর 
বা! বানরের ক্রিয়। ও আচরণ কোনও কোনও বিষয়ে আমাদেরই ক্রিয়ার সরল 
প্রতিপ। তাহাদের আচরণের অনেকখানির মধ্যে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা 
লক্ষ্য কর! যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ ধারাগুলি শুধু জন্বটির জীবদশা পর্যয্ত 
নয়, পুরুবান্ক্রমে চলিয়া থাকে । এগুলি আমর! সহজাত প্রবৃত্তি (11880085 ) 
নামে জানি। প্রাণীজীবনের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানবজীবনেও 
এই ক্রিয়াধারার কতকগুলি আসিয়া গিয়াছে । আর এগুলি এখনও আমাদের 
জটিল জীবনযাত্রার ভিত্তি, এরূপ মনে হওয়া অযৌক্তিক নয় । 

এই বিষয়টি আরও তালভাবে বুঝিতে হইলে ইতর প্রাণাদদের আচরণ আর 
একটু যত্বসহকারে লক্ষ্য করিয়৷ দেখা প্রয়োজন । উহার যে সমস্ত জটিল ক্রিয়! 
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ন| শিখিয়াই শুধু প্রবৃতির সাহায্যে করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে অনেক সময়ে 
বিশ্মিত হইতে হয়| কাটের ন্যায় যেসব প্রাণীর জীবন এইকপ প্রবৃত্তির দ্বারা 
সম্পূর্ণ চালিত, তাহাদের দৈনন্দিন শ্বাভাবিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করিবার শক্তি 
অদ্ভুত পরিমাণে থাকে । কিন্ত যখনই এমন কোনও সমন্তা আসে যেটি 
তাহাদের প্রবৃত্তির বাধাধরা গণ্তীর মধ্যে পড়ে না, তখনই উহার! অপার 
নির্ব,দ্ধিতার পরিচয় দেয় । সেইজন্য প্রবৃত্তিযুলক আচরণকে “অন্ধ? বল! হয় ও 
বুদ্ধিচালিত আচরণের বিপরীত বলিয়! গণ্য কর! হয়। একথাও আমর! বলি 
যে পশুর! প্রবৃত্তির দ্বারা এবং মানব বুদ্ধি হ্বারা চালিত। 

ফরাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গস (1367:2507 ) প্রদত্ত এক নুচিস্তিত মতবাদেও 
এই প্রচলিত ধারণাটি লক্ষিত হয়। ইহাতে বল! হইয়াছে যে প্রাণীজীবনের 
প্রথম স্তরে জীবের মনে বৃদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়ের বীজ সংমিশ্রিত ছিল। কিন্ত 
ক্রমোল্লতির সঙ্গে ইহাদের গতি সম্পুর্ণ পৃথক দিকে চলিয়াছে। কীটজাতীয় 
প্রাণীর ক্রিয়া বলিতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির দ্বার! চালিত। অপর 
দিকে মেরুদর্তী € দ৪69১:86০ ) জীবেদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। 
মাহ্ুষের যুক্তির মধ্যে, পূর্বাপর চিন্তা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতার মধ্যে, 
ইহার সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত পারিপাশ্থিক অবস্থার 
সহিত সামঞ্জস্তবিধানের যেটুকু শক্তি কীটেরও আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় 
যে, তাহার মনেও বুদ্ধির ক্ষীণ রশ্মি মাঝে মাঝে জাগিয়। উঠে। আবার 
মেরুদণ্ী প্রাণীর জীবনেও প্রবৃতির গুরুত্ব সস্পষ্টরূপে দেখা যায়। 

বাসর মতাট সাধারণ পধ্যবেক্ষণদ্বারা এবং মনোবিদ্ভার যথাবিধি 
পরীক্ষান্ধারা সমথিত হইয়াছে । আধুনিক কোনও কোনও মনোবিৎ মাস্থবের 
আচরণে প্রবৃত্তির কোনও স্থান আছে, একথা প্রায় অস্বীকার করিয়াছেন। 
তাহাদের প্রধান যুক্তি এই ছুইটি যে, মানুষের আচরণে বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়, 
এবং উহ! বাহ প্রভাব দ্বারাই চালিত হয়। কিন্ত এ ধারণ! ভূল, সাধারণ 
দৃষ্টিতেই তাহ অনেকট! বুঝা! যায় ; আর তাহা! ছাড়া ইতর প্রাণীদের শৈশব 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনোবিদের! যে সমস্ত পরীক্ষা! করিয়াছেন; তাহার ফলে এক্সপ 
মত সম্পুর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে । এই সকল মনোবিদ্গণের মধ্যে অধ্যাপক 
কেলগ (91108 ) ও ভাহার সহধন্রিণীর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ পরীক্ষার জন্য 
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কয়েক মাস তাহার! তাহাদের শিগুপুত্রকে সমবয়সী এক বানরশিশুর সহিত: 
রাখিয়া একসঙ্গে পালন করিয়াছিলেন । এই সমস্ত পরীক্ষায় শিশুটির ও বানর- 
শিশুর জীবনের প্রথম অবস্থার সাদৃশ্টের থে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। 
্ুতরাং উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে যে সকল সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া! আমরা! দেখিতে 
পাই, তাহার অন্ততঃ কিছু স্থান মান্ধষের জীবনেও আছে। এবং তাহার 
কোনও কোনও মূলগত কার্যকলাপে উহার প্রভাব রহিয়াছে, সে কথা 
বলা যায়। 

মনোবিদ্‌গণ বলেন যে প্রবৃত্তি এক এবণাজাত প্রেরণা (00710010 07356) | 
প্রাণীর বুদ্ধি ও ক্রিয়ার সকল শক্তি ইহার লক্ষ্য অনুসারে ইহারই নির্দেশে 
পরিচালিত হইতে পারে। এই কথাটিই সংক্ষেপে এইভাবে বল! যায় যে 
প্রবৃত্বি আমাদের একটি সহজাত নিয়তি (09661000100106 66520001005, 
পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। তাহার প্রভাবে আমর! কতকগুলি বিশেষ অবন্থায় 
পড়িয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় ক্রিয়া করি। সুতরাং যে নিয়তিগুলি অভিজ্ঞতা 
দ্বারা লাভ হয়, সেগুলি হইতে যেমন আমাদের ক্রিয়ার উৎপত্তি ও পরিচালনা 
হইয়া থাকে, প্রবৃদ্ধি দ্বারাও ঠিক সেইন্ূপ হয়। আর সাধারণভাবে ইহাও 
বলা যায় যে, ইতর প্রাণীদের প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া! একটি পরিচিত ও নির্দিষ্ট 
সীমার মধ্যে থাকে ; কিন্তু মান্ুষের বেলায় উহাতে এত বৈচিত্র্য ও জটিলতা 
আসে যে উহার মূল কি, তাহাই বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে । এই বিষয়টি পরে 
আরও দেখা যাইবে । 

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ম্যাকড়ুগাল ( 18০058811 ) যে মতবাদ প্রচার করেন, 
তাহার প্রভাব সর্বাধিক | তিনি বলেন যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির ছুটি অংশ আছে, 
এগুলি সংযুক্ত হইলেও কতকটা পরস্পর নিরপেক্ষ । প্রথম অংশ হইল, বাহ্‌ 
কোনও বস্তু (বা ব্যক্তি) অথব| বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার 
(091:0919) অন্তনিহিত জ্ঞানগত স্বভাব বা স্পৃহা (10108669  00£1016159 
18130816192) | দ্বিতীয়টি হইতেছে, এই বস্তু বা অবস্থার সম্মুখান হইলে 
এক বিশেষ প্রক্ষোতমূলক উত্তেজন! (61006107181 50166700901) ও ক্রিয়ার 
প্রেরণা (2005189 6০ ৪০1০0) উপলব্ধি করিবার অস্তনিহিত অন্ুভূতিমূলক 
€829০$1%৪) স্বভাব, উহ! সেই বস্তু বা অবস্থার সম্পর্কে এক বিশেষ রকম 
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আচরণে প্রকাশ পায়। সুতরাং আমাদের বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে 
যে ম্যাকডুগালের মতে সকল প্রবৃত্বিরই কেন্ত্রক্পে এক বিশেষ প্রক্ষোত 
(92006102) অর্থাৎ অন্নুভূতি অপরিহার্যযক্ূপে বর্তমান থাকে | মনে হয় যেন 
মানবজাতির আদি অবস্থায় যখন তাহারা জীবজগতের উচ্চতর প্রাণীগুলির 
সমান পর্যায়ে ছিল, তাহাদের তখনকার প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে বর্তমান সত্য 
অবস্থার প্রবৃত্তির মধ্যে এই মূল প্রক্ষোতগুলিই যোগম্থত্র । তাহার বণিত 
প্রবৃত্তিসমূহ এবং উহাদের সংযুক্ত প্রক্ষোভগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র 
এখানে দেওয়া যাইতে পারে । 

প্রথমে দেখা যায় মাতার বাৎসল্যপ্রবৃত্তি (70879768] 108617005 )১ ইহার 
মধ্যবস্তী প্রক্ষোত হইল স্সেহ ( 66099: 91006101 )। ইতর প্রাণীই হউক 
আর মানুষই হউক; অসহায় সন্তানের সান্নিধ্যে মাতার হৃদয়ে ইহার উত্ত্রেক 
হয়, আর সম্ভানের রক্ষা ও বাৎসল্যের ক্রিয়ায় ইহা প্রকাশ পায়। মলে 
হয় যে, প্রাণীজীবনে আমরা! পূর্বের স্তর হইতে মানবের স্তরে পৌছিবার 
সময়ে এই প্রক্ষোভটির ভিত্তি আমাদের মনের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে; তাই 
এক বিশেষ অবস্থায় এই বিশেষ ধরণের ক্রিয়ায় ইহার প্রকাশ ঘটে । এই 
ভিত্তিটি ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়াছে, 
যখন আমর! ইতর প্রাণীর স্তরে ছিলাম, তখন সেগুলি মাতার আচরণকে 
একটি নির্দি্ই ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল। অবশ্য ইতর 
প্রাণীদের বাৎসল্যপ্রবৃত্তির ক্রিয়াতেও বৈচিত্র্য নাই বলিলে তাহাদের প্রতি 
বড় অবিচার কর! হইবে, তবে মানুষের বেলায় এই প্রবৃত্তির বড় বিস্তীর্ণ ও 
সমৃদ্ধ রূপ দেখা যায়, এবং উহার যে কত বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন ও পরিণতি 
ঘটিতে পারে, তাহার কোনও শেষ নাই। যেমন, গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে 
কোনও বৃদ্ধ ব৷ শিশুর হাত ধরিয়! রাস্তা পার করাইয়া দেওয়া হইতে দরিদ্র 
শিশুগণের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, এ সব রকমের ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত 
হইতে পারে । তারপর সংগ্রাম (০০2০৪$ ) প্রবৃত্তি । বাৎসল্য প্রবৃত্তি বা 
অন্য যে কোনও প্রবৃত্তির পথে বাধা পড়িলে (যেমন সন্তানদের প্রতি আক্রমণ 
চেষ্টা হইলে ) এই প্রবৃত্তি উৎসারিত হয়। ইহার প্রক্ষোত হইল ক্রোধ 
(5085:)। কৌতুহল (০97108165 ) উদ্রিক্ত হয় যখন আমরা অজ্ঞাত 


১৫৬ শিক্ষাতস্ 


অথচ চিত্তাকর্ষক কোনও বস্ত্র বা পরিস্থিতির সম্মুখান হই। এই প্রবৃত্তির 
ফলে আমর! উহার লহিত পরিচয় লাভের জন্ চেষ্টিত হই, ইহার অস্তভূক্ি 
প্রক্ষোভটি হইতেছে বিস্ময় (দ্ম0:7091 )। মানবজাতির জ্ঞানের ক্রমবিকাশে 
এবং শিশুদের শিক্ষায় ইহার সবিশেষ গুরুত্ব আছে। আহার্য্য সন্ধান প্রবৃত্তি 
(£০০৭-৪9910178 ) ও ইহার সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোত রসনাতৃপ্তি (£৪০ ) প্রাণীর 
আত্মসংরক্ষণে প্রধান প্রয়োজন | খাছ্াদ্রব্যের দর্শন ও ঘ্রাণে এবং বিশেষ 
শারীরিক অবস্থায় অর্থাৎ ক্ষুধা হইলে ইহার উদ্রেক হয়| প্রাণীর কোনও 
অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ঘটিলে বিকর্ষণ (76109181070) ও ইহার অস্তর্ব্তী 
প্রক্ষোভ বিরক্তির (188986 । উৎপত্তি হয়। হঠাৎ জোরে শব্দ হইলে বা 
কোনও বৃহৎ বস্ত নড়িলে বা! সাধারণভাবে রহস্তজনক ব! অস্বাভাবিক কিছু 
ঘটিলে পলায়ন (58০87০ ) প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। ইহার ফলে প্রাণী নিরাপদ 
আশ্রয় সন্ধান করিয়! সেখানে লুকাইয়! থাকে, এক্ষেত্রে প্রক্ষোভটি তয় 
(198:)। শ্বজাতীয় অন্যান জীবের সান্নিধ্য ঘটিলে আসঙ্জ প্রবৃত্তি 
(87985005570698) জাগ্রত হয়। ইহার অন্তভূক্ত প্রক্ষোভটি হইল 
নিঃসঙ্গতা (10179110998 )। আত্মসান্মুখ্য (৪91-8989:6100. ) অতি গুরুতর 
প্রবৃত্তি ছুর্ধল প্রাণী সম্মুথে থাকিলে ইহার উতদ্তব হয়। ইহার প্রক্ষোত হুইল 
সার্থক আত্মাহভূতি (00816159 ৪817-19611716 ), আর এক্ষেত্রে নিজ শক্তির 
পরিচয় দিবার চেষ্টা আসে। ইহার পরিপূরক প্রবৃত্তি হইতেছে হীনতা 
স্বীকার (8917-8198867)906 ) এবং উহার প্রক্ষোভ ব্যর্থ আত্মাহ্ুভূতি 
(1098%8155 ৪61£-66911708 )।| শ্রেষ্ঠ কোনও জীবের সম্মান হইলে এ 
প্রবৃত্বির উৎপত্তি হয়, ফলে আমরা উহার প্রাধান্য মানিয়া লইতে বাধ্য হই। 
তারপরে যৌন প্রবৃর্তি (108617)6 177861006 ) ও ইহার প্রক্ষোভ কাম 
(1586) প্রয়োজনীয় বস্তু, বিশেষতঃ আহার্য্য ও গৃহের উপকরণ দৃষ্টিগোচর 
হইলে সংগ্রহ্প্রবৃত্তি ৪০001816155 178617001) উদ্রিক্ত হয়| ফলে প্রাণী স্বভাবতঃ 
জিনিষটি আত্মসাৎ করিয়া সতর্কতাবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রক্ষোভটি 
হইতেছে স্বত্বাহ্ভভূতি (6991108 ০৫ ০%:0878171) | বাসা বা আশ্রয় নির্মাণের 
উপযোগী উপকরণ দেখিলেই নির্মাণপ্রবৃত্ভি(০01086:006159 1786170$) জাগ্রত 
হয়, ইহার প্রক্ষোভরাপে আছে স্থষ্টিযুলক ভাব (£9911086 01 ০79861597098৪ ) 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৫৭ 


প্রাণীর সংগ্রামপ্রবৃত্তি অতীষ্ট লাভে সফল না হইলে আসে অঙ্গুনয় (80951), 
ইহার প্রক্ষোত হইতেছে আত্তি বা ছুঃখ (318998) | হাসিকেও (18581,69:) 
প্রবৃত্তিবূপে গণ্য করা হয়, এটি অবশ্ শুধু মানুষেরই আছে, এবং ইহার 
প্রক্ষোভটি হইল আমোদ (81008877106) | ম্যাকৃডুগালের মতে এমনই 
অবস্থায় ইহার উদ্রেক হইবে (যেমন কেহ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে) 
যে সে ক্ষেত্রে না হাসিলে আমাদের মনে বিরক্তি অথব৷ দুঃখের সঞ্চার হইত। 
সুতরাং প্রতিবার এক্সপ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্যই এই প্রবৃত্তিটিতে আমাদের মনে শ্বাভাবিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

এই অতি ক্ষুদ্র বিবরণে অবশ্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির একেবারে সরল 
রূপটিই দেখান গিয়াছে। কিন্তু প্রাণীর আচরণে প্রবৃত্তির ক্রিয়! বাস্তবক্ষেত্রে 
লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা কতকট! নিদ্দিষ্ট ধরণের হইতে 
পারে ; পক্ষীর নীড়নির্াণ ইহার হ্বন্দর দৃষ্টান্ত। কিংবা প্রথম হইতেই ইহা 
নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হইতে পারে, তাহাও পূর্ব দেখ! গিয়াছে । মানবের 
প্রবৃত্তিসমূহ এই শেষোক্ত শ্রেণীর, তাহা! পুর্ববেই বল! হইয়াছে ; সেই জন্য 
উহাদের স্বন্ধপ বুঝা! কঠিন হয়। মাম্বষের বেলায় এগুলির পরিবর্তন ও সেই 
জন্য জটিলতাও এত বেশী হয় যে কোনও একটি ক্রিয়ার মূলে যে কোন্‌ প্রবৃত্তি 
রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করাই কঠিন হইয়| পড়ে । যেমন মানবশিশুর অদম্য 
কৌতুহল এবং সরল পরীক্ষা এবং রসায়নবিৎ বা পদার্থবিদের আগ্রহ, সংযম 
ও দক্ষত1, উভয়ই এক প্পরবৃত্তিপ্রস্থত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য 
রহিয়াছে । কিন্তু ছুটির মধ্যে এই যোগ আছে যে প্রথমটির ক্রমবিকাশের 
ফলেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি । পর্যটক ও আবিষ্ষারকের দৃষ্টাত্ত আরও জটিল 
মনে হইবে । ইহার মূলে আছে সেই অন্তনিহিত কৌতুহল ও ভ্রমণস্পৃহ!, যাহা 
অনেক বিগ্ভালয় পালান ছেলের মধ্যে খুব বেশী থাকে, এবং ইহার প্রতাবেই 
দছুঃমাহসিক কাহিনীর প্রতি অন্থুরাগ দেখা যায় । সংগ্রাম প্রবৃত্তিটিও অতি শৈশবে 
ৃষ্ট হয়। নানা লোকের জীবনীতে এই প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে 
হয় ত দেখা যাইবে যে শেষ পর্যন্ত ইহাকেই ভিত্তি করিয়৷ এক বড় ফুটবল 
থেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধাঃ রাজনৈতিক দলের নেতা, বা এমন কি লোকহিতৈধীর 
পর্যস্ত পরিণতি ঘটিয়াছে। এই প্রবৃতির প্রথম সরল রূপটির বহু ব্বপাস্তর বা 


১৫৮ শিক্ষাতত্ব 


 উদগতি (৪0511205610) ঘটিলেও ইহাই অন্তনিহিত ভাবে ক্রিয়ার প্রেরণার্ট 
যোগাইতেছে । ইংলগ্ডের বিশিষ্ট মনীষী স্যামুয়েল আলেকৃজাগ্ডার (98:0501 
£1828019:) এই যুক্তি অনুসারে বলিয়াছেন যে বিজ্ঞানের শৃষ্টির মুলে 
কৌতুহছলপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, গঠনপ্রবৃত্তির ফলে শিল্প ও সাহিত্যের এবং আসঙ্গ- 
প্রবৃত্তির প্রভাবে নীতিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে । অবশ্য এরূপ উক্তি হইতে 
ইহা মনে করা ঠিক নয় যে মান্ৃষের যে কোন ক্রিয়ার সবটুকুই এইভাবে 
(অর্থাৎ যে কোনও একটি মাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা) চালিত হইতে পারে। 
এক্ষেত্রে উক্ত প্রবৃত্তিটিকে ধরা! যায় প্রধান কারণ রূপে, কিন্ত ইহার সঙ্গে অন্ান্থ 
প্রবৃত্ভিও থাকে, প্রায়ই অনেকগুলি থাকে । এগুলি এক সঙ্গে ক্রিয় করিয়! 
আচরণের এমনই জটিলতা আনিয়! দেয় যে তাহার মুল অনুসন্ধান করা 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও কিছু বল! যাইবে । 
ইতিপূর্্র দেখা গিয়াছে যে ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তি এক একটি 
নির্দিষ্ট প্রক্ষোতের সহিত যুক্ত আছে। আর খর প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোতটিরও 
বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে । সুতরাং প্রাণীর আচরণে প্রক্ষোতের গুরুত্ব অতি 
বিপুল; এইজন্ত মনোবিৎ শ্াণ্ড (91184) বলিয়াছেন, প্রক্ষোভগুলিই 
“চরিত্রের ভিত্তি” (09 00008610708 0৫ 010819,069:) | এমন কি কতক- 
গুলি প্রক্ষোভের অবস্থায় দেখ! যায় যে দেহে এমন পরিবর্তন আসিয়। গিয়াছে 
যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তিচালিত ক্রিয়ার সুবিধা হয়। যেমন ভয়ের সময় দেহ 
দ্রুত গমনের উপযোগী হয়ঃ ক্রোধের বেলায় সংগ্রামের শক্তি আসে । এই- 
সব কারণে মনোবিৎ শ্রেষ্ঠ উইলিয়াম জেম্স্‌ ড/11182% ৪1098) অনেক দিন 
পুর্ব তাহার সহকন্মী লাজের (48786) সাহচধ্যে প্রক্ষোভ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 
জেম্স্লাজ মতবাদ (0870098-1018069 ০০: ) প্রচার করিয়াছিলেন । 
ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কোনও একটী উদ্দীপকের (58005159 ) প্রভাবে 
যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়৷ থাকে, তাহারই ফলে প্রক্ষোত অন্ৃভূত হয় । 
জেম্‌সের নিজের কথায় বলিতে গেলে, "আমরা রোদন করিতেছি, এইজন্যই 
ছুঃখ অন্গভব করিতেছি, প্রহার করিতেছি বলিয়৷ তুদ্ধ হইয়াছি, কাপিতেছি 
বলিয়৷ ভয় করিতেছে ; রোদন, প্রহার, কম্পন যে যথাক্রমে দুঃখ, ক্রোধ ও 
ভয়ের অনুভূতির ফলে হইয়াছে, তাহা নয়।” এই মতবাদ প্রকাশিত 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৫৯ 


হওয়ার পরে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোতের ক্ষেত্রে বু অনুশীলন হইয়াছে ; আর এ 
কথাও আমরা জানি যে প্রক্ষোতের মূলে শুধু শারীরিক পরিবর্তন অপেক্ষা 
বনু গুরুত্বপূর্ণ কারণও থাকে । তাহা হইলেও জেম্সের এই মতবাদটি 
এখনও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এবং ইহার বিশেষ গুণই এই যে 
প্রক্ষোভের ক্রিয়ায় দৈহিক পরিবর্তনের স্থান সম্পর্কে ইহাতে মনোযোগ 
আকর্ষণ কর! হইয়াছে । কারণ অনেক সময়েই এ কথাটি ভুলিয়া যাওয়া 

অথচ আধুনিক অহুসন্ধানের ফলে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

প্রক্ষোভের সম্পর্কে ড্রেভারের (70:5০: ) মতটি উল্লেখযোগ্য । ইনি 
ম্যাকডুগালের মতবাদ মোটামুটি স্বীকার করিয়াছেন। কিস্ত ইনি দেখাইয়াছেন 
যে প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোভের প্রাধান্যের কথ! সর্বক্ষেত্রে মানা চলে ন!। 
ইনি বলেন যে, কোনও উদ্দীপক মনের কোনও প্রবৃত্তিতে সাড়া জাগাইলে 
তাহার ফলে মনে যে ভাবটির সঞ্চার হয়, তাহাকে শুধু একটি আগ্রহ 
(1597596 ), বা! ক্রিয়াটির সম্পর্কে সার্থকতাবোধ, এইটুকুই বলা যায়। এ 
আগ্রহটি স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হইবার পথে কোনও বাধা আসিলে তবেই 
প্রক্ষোভের সধশর হয়। যেমন, ক্রোধ ও সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে আমর! পরম্পর 
সংযুক্ত মনে করি; কিন্ত সংগ্রামমূলক ক্রিয়ার মূলে সর্বদাই যে ক্রোধ থাকে 
তাহা নহে। অনেক লোকই ত দুর্ভাগ্যক্রমে মনে করে যে যুদ্ধের আনন্দের 
জন্তই যুদ্ধ ক্রিয়াটি সার্থক হইয়াছে; সেনধপ ক্ষেত্রে মারামারি বাধাইবার বা 
চালাইবার জন্য ক্রোধের উদ্দীপকের আবশ্যক হয় না। উপরস্ত ইহা দেখিতে 
পাওয়! যায় যে বিভিন্ন ব্য ব্যক্তির চরিত্রে প্রক্ষোভপ্রবণতায় ( 92206190181165 ) 


পান. ১৩৮ এ পঞপ-৮.৮এা »পস্্ত্স্+ 


সাধারণভাবে তারতম্য অ আছে। আর প্রক্ষোভপ্রবণতা! অল্প হইলে ইলে যে প্রবৃত্তি-. 
মূলক শক্তিও সব ক্ষেত্রে কম থাকে; তাহা নয় এই ধরণের ব্যাপারগুলির 
সহিত সামঞ্জন্ত বিধানের জন্ ম্যাকডুগালকেও শেষের দিকে নিজ মতবাদ 
অনেকখানি পরিবন্তিত করিতে হইয়াছিল। 

ইহা আমাদের শ্বীকার করিতেই হুইবে ষে প্রাণীজীবনে প্রক্ষোভের ' স্থান 
ঠিক কি, সে প্রশ্নের মীমাংসা! সহজে হয় না। প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলশক্তিনূপে 
একটি প্রক্ষোভ রহিয়াছে এ কথা যদি বা আমর! না মানি, তবে কোনও 


কোনও প্রক্ষোভ যে স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া! ) 


১৬৩. শিক্ষাতস্ 


আমাদের ক্রিয়! চালিত করে, ইহ! না মানিয়! উপায় নাই। যেমন ক্রোধ ও 
তয়, এ ছুটি প্রক্ষোতের প্রবৃত্তির সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; অর্থাৎ, প্রবৃত্তির 
গ্যায় এগুলিও ক্রিয়ার উৎস। একটি বিশেষ রকমের উদ্দীপকের ফুলে অর্থাৎ 
প্রাণীর আত্মসাম্মুখ্য (৪617-8888:6107 ) বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উদ্রেক 
হয়, এবং সে বাধ! দূর করিবার উদ্দেশ্তে কোনও ক্রিয়ায় উহা! প্রকাশ পায়। 
এ ক্রিয়াগুলি সর্বদাই যে সংগ্রামমূলক তাহা নহে, যদিও সংগ্রামপ্রবৃত্তির সহিতই 
ক্রোধ প্রক্ষোভটি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ধরা হইয়াছে । জন্তদের বেলায় উহাদের 
রাগের কারণ কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অঙ্থুমান করা যায়, কারণ 
উহাদের আত্মসাশ্ুখ্যের ক্রিয়াগুলির বৈচিত্র্যও বেশী নয়। আর ক্রোধের ফলে 
যে সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে, সেগুলিও নিদ্দিষ্ট ও পরিচিত কয়েক 
খরণের হইবে | যেমন ইহা স্বনিশ্চিত যে, ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখের খাবার অন্য 
কুকুরে কাড়িতে আসিলেই সে ক্রুদ্ধ হইবে, আর প্রাণপণে কামড়াইয়া এই 
ক্রোধ সে প্রকাশ করিবে । তেমনই অতি ক্ষুদ্র শিশুর হাত হইতে প্রিয় খেলার 
জিনিবটি কাড়িয়। লইলে তাহার আচরণ ঠিক কিন্গপ হইবে, তাহাও প্রায় 
এইরূপ সুনিশ্চিততাবেই বল! যায়। এখন কুকুরটির বেলী কোন্‌ কারণে 
তাহার ক্রোধ জন্মিবে, এবং উহার ফলে তাহার আচরণই বা কেমন হুইবে, 
সেই ব্যাপারটি তাহার সারা জীবনই মোটামুটি এক রকমই থাকিবে । অতি 
বুদ্ধিমান যে কুকুর, সেও যে একটি ব্যঙ্গ কবিতায় ক্রুদ্ধ হইবে এবং শক্রকে ধ্বংস 
করিবার জন্য অন্য কুকুরদের সহিত দলবদ্ধ হইবে, এমন ব্যাপার সম্ভব নয়। 
পক্ষান্তরে শিশুর পরিণতি ফড়াইবে অন্তর্ূপ। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কোনও 
অন্যায়ের কথা শুনিলে, যেমন তাহার রচিত কবিতার মৌলিকতা সম্বদ্ধে কেহ 
সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইবে । এবং তাহার 
ক্রোধের প্রকাশভঙ্গীও হইবে তেমনই বিচিত্র । হয়ত সংবাদপত্রে এক ক্রোধ- 
স্থচক পত্র প্রকাশিত করিয়া বা তাহার পরবস্ভী উপন্তাসে সেই সমালোচকের 
এক নিন্দাজনক চিত্র রচনা করিয়৷ সে ক্রোধের শাস্তি হইবে । 
নতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্রোধ (প্রক্ষোভ ) ও সংগ্রাম (প্রবৃত্তি) অনেক 

স্ময় সহগামী হইলেও সে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন নহে । তয় এবং পলায়ন সম্বন্ধে 
এই কথাই বলা চলে । একথা সত্য যে বিপদের সম্ভাবনা ঘটলে ভয়ের সঞ্চার 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৬১ 


হয়, এবং তাহার ফলে প্রায়ই বিপদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টাও দেখা 
খায়, সে ক্ষেত্রে ইহ! পলায়ন প্রবৃত্তিটির অংশ মনে হয়। কিন্তু ভয়ের প্রেতাবে 
কোনও ক্রিয়ার পরিবর্তে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্কিয়তাও আসিতে পারে, 
'যেমন য়াক্রাস্ত জন্ত মৃতবৎ পড়িয়। থাকে । আবার অন্ত দিকে দেখা যায় যে 
তয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়! মান্য হয় ত নিরাপত্তা খু'ঁজিয়। লইল, কিন্তু তয়ের 
অন্গভূতি কিছুই সে সময়ে হইল নাঃ তয় আসিল ঘটনাটির পরে । 

টি ০-২১ যেমন 

ঘনিষ্ঠ, তেমনই পরিরর্নশীল। কারণ ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোনও 
পরিস্থিতিতে প্রাণীর সাড়া (2:9800198) শুধু প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোতের একক 
ক্রিয়ার দ্বারাও উদ্ভূত হইতে পারে, আবার উতয়ের সংযুক্ত ক্রিয়ার ্বারাও 
হইতে পারে । প্রাণীর জীবনে প্রক্ষোতের স্থান কোথায়, তাহাও ইহা৷ হইতে 
বুঝিতে পারা যাইবে। পরীক্ষা দ্বার দেখা গিয়াছে যে সঙ্কট মৃহূর্তে প্রবল 
প্রক্ষোত উত্রিক্ত হইল, ইহার ফলে দেহে অতি প্রয়োজনীয় অস্তঃক্ষরণ 
€ 17066708] ৪901:9610]0, ) হয়ঃ যেমন য়্যাড়িনালিন (80::2108111) ) ক্ষরিত 
হুইয়! সঙ্গে সঙ্গে পেশীর শক্তি ও নৈপুণ্য বাড়াইয়! দেয়। 

বাহার! শীবদ্দশায় বিশ্বব্যাপী মহাসমর দেখিয়াছেন, প্রক্ষোতের প্রভাব 
যে কি অপরিসীম হইতে পারে, তাহার অধিক উদাহরণ তাহাদের পক্ষে আবশ্তক 
হইবে নলা। কিন্ত আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছুন্তৃতি ও বিপদের সময়ে 
ছাড়া, স্বাভাবিক কালেও উহার চরম গুরুত্ব আছে । যেমন, ক্রোধ প্রক্ষোভের 
উত্তেজন। বাড়িয়া আবার নিবিয়! গেল, কিস্ত ইহারই ফলে এমন এক আচরণ- 
ধারার স্ষ্টি হইতে পারে যাহার অস্তিত্ব ও পরিণতি বহু বৎসর চলিবে । এক 
পরোপকারী মহাত্বার জীবনীতে এইরূপ দেখা যায়। অসহায়ের প্রতি করুণা 
তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল, কিন্ত বালক বয়সে একটি ঘটনা ন! ঘটিলে 
তাহার জীবনের মহৎ পরোপকার কার্য হয় ত কখনও সম্পাদিত হইত না। 
বিদ্ভালয়ে পঠদ্দশায় একবার তিনি এক নিঃস্ব ব্যক্তির অস্ত্যে্টিক্রিয়ার অতি 
শোচনীয় ব্যবস্থা দেখিয়! ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। এই প্রেরণাই তাহার 
মহত্বকে প্কুরিত করিল। শুধু এইব্ূপ বিশেষ মুহুর্তে নয়, সব সময়েই 
প্রক্ষোতসমূহ আমাদের জীবনের, বিশেষতঃ সামাজিক জীবনের আনন্দ ও 


১১ 


১৬২ শিক্ষাতস্ 


আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এই কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যন্থছচীতে সৌনর্ধ্যবোঁধ 
বিকাশের প্রাধান্ত ক্বীকার করিতে হয়। কাব্য ও সঙ্গীত, উপন্তান ও নাটক, 
কারুশিল্প ইত্যাদির সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারিলে মানবের শ্রেষ্ঠ 
অভিক্সতাগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে । ফলে আমাদের অস্থুভূতির 
মধ্যে যা কিছু আদিম বর্ধরতা! আছে, তাহারও সংশোধন হয়। অন্তান্ ক্ষেত্রেও 
এইরূপ অহ্থভূতির উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রহিয়াছে । যেমন গণিত, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষ! সাফল্যমণ্ডিত করিতে হুইলে বিস্ময়, সার্থক আত্মতভাৰ 
ইত্যাদি প্রক্ষোভের সহায়তা লইতে হয়। 

শিক্ষকের কার্য্যের পক্ষে প্রবৃত্তিগুলিও বিশেষ সহায়ক । তিনি দেখিতে 
পাইবেন যে ছাত্রদের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুদের বিদ্ভালাতে উৎসাহী করিতে 
হইলে যদি তিনি প্রবৃত্তিসমূহকে কাজে লাগান, তবে সফলের সম্ভাবনা বেশী 
হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কৌতুহল, সংগ্রহ, গঠন প্রস্ততি প্রবৃত্তির 
গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বুদ্ধিমান শিশু মাত্রেরই অতি ছোট বয়স হইতেই 
তাহার নৃতন দেখ! জগৎটির নান! কথ! জানিবার আকাজ্ষ! জাগে, ও তাহার 
অবিরাম জিজ্ঞাসায় আমরা তাহার পরিচয় পাই। তাহীর এই জিজ্ঞাসাই 
হইল তাহার আনলাভের যূল ভিত্তি । অন্থান্ত প্রবৃত্তিগুলিও নানাতাবে তাহার 
শিক্ষার সহায়তা করে, কুশলী শিক্ষক সেগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত 
করিবেন ও শিক্ষায় সেগুলির পুর্ণ সন্যবহার করিবেন। তাহা ছাড়া, কোনও 
শিক্ষার্থী বদি সহজতাবে কোনও প্রবৃত্তিযূলক ক্রিয়! অনুসরণ করিতে থাকে, 
তবে তাহাতে বাধা দেওয়| বড়ই নির্ক,দ্ধিতার কার্য । যদি আবশ্যক হয়, তবে 
উদগতি (৪1117096100 ) দ্বারা! তাহার প্রবৃত্তিজাত উদ্দাম ক্রিয়াকলাপের 
রূপাস্তর সাধন করিতে হইবে ( পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে 
উহাদের আদিম ও পঞুধর্মী লক্ষ্য হুইতে ফিরাইয়! ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে 
কল্যাণকর কোনও উদ্দেশ্টে নিয়োজিত করার নামই উদগতি | শিশুকে মাহ 
করার কার্যে ইহার অশেষ সার্থকতা আছে। যেমন উদগতির সাহায্যে 
কৌতুছল প্রবৃত্তিকে অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছনীয় বিষয় জানিবার আকাজ্ষা হইতে 
বিজ্ঞানের বিশ্বয় সন্ষদ্ে জ্ানলাভ করিবার আগ্রহে রূপান্তরিত করা যায়। 
তেমনই উদ্দাম আসঙ্জ প্রবৃত্তির উদগতি সাধন করিয়া সুহ্র্পভ সামাজিক গুণে 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৬৩ 


পরিণত করা যায়। অভিজ্ঞ ও নিপুণ, শিক্ষকের পক্ষে আর অধিক দৃষ্টান্ত 
প্রয়োজন হইবে ন1! 

এই প্রসঙ্গের আলোচনা সমাপ্ত করিবার পূর্বে ইহার সহিত এ গ্র্থের মূল 
যুক্তিটির সম্পর্ক কি তাহা! সংক্ষেপে বিচার কর! প্রয়োজন । প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
এই আলোচনা! হইতে কেহ যেন একথা! না মনে করেন যে প্রবৃত্বিগুলির পৃথক 
অস্তিত্ব আছে; আর যেমন চক্র ও অন্তান্ত অংশগুলির সংযোগ করিয়া দিলেই 
যন্ত্র নিম্মিত হয়, মানুষের আত্মতাবও তেমনই পুথক কতকগুলি প্রবৃত্তির 
সমবায়ে গঠিত। আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবের স্থান 
প্রথম, তারপর আসে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিসমূহ ভীবের আত্মসান্মুখ্যের বিশেষ পন্থা 
ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রাণীজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এগুলিরও পরিণতি 
ঘটিয়া ক্রযে নির্দিষ্ট কূপ আসিয়াছে, তাহার কারণ পৃথক ও জাতিগত ভাবে 
ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বদা রহিয়াছে । তবে প্রাণীজীবনে জ্ঞান ও ক্রিয়ার 
ধার! কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, প্রবৃত্বিগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়! 
যায়, সে কথা সত্য বটে, কিন্ত প্রাণীর স্থষ্টিমূলক ক্রিয়। প্রায়ই এমন পর্যায়ে 
উন্নীত হইতে পারে যাহা! এই প্রবৃত্তি সমূহের নির্দিষ্ট সীমার বছ উর্ধে 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
আত্মভাবের পরিণতি 


মানুষের যে সমস্ত শক্তি ও স্পৃহার কথা পূর্বে বল! গিয়াছে, সেগুলির 
বিকাশ ও সংযুক্ত ক্রিয়ার ফলে শৈশব হইতে তাহার আত্মতাব (৪61) কি 
তাবে গড়িয়া উঠে তাহাই এখন দেখা যাইবে । একটি উদাহরণ লওয়! যাক। 

সাত বছর বয়সের একটি ছেলে প্রথম এক বড় সহরে বেড়াইতে গিয়া 
ট্রামগাড়ীতে চড়িয়াছে। গাড়ীর পরিচালক ও চালকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে 
তাহার কি অন্লীম আগ্রহ! ক্রমাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিয়! তাহার পিতাকে 
সে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরিয়া আহারও সমাধা 
হইল। এখন সে সারাদিনের ক্রিয়াকলাপগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বসিল। 
ঘরটি হইল ট্রামগাড়ী, ঘরে উপস্থিত সকলেই যাত্রী। সেই হইল গাড়ীর 
পরিচালক, কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্গীর অতাবে গাড়ী চালাইবার তারও তাহাকে 
নিজেই লইতে হইয়াছে । কোথা হইতে সে টিকিট রাখিবার জন্ত এক ব্যাগ 
যোগাড় করিয়াছে, একটি ঘণ্টাও আসিয়াছে। মহা উৎসাহে সে তাড়া 
লইতেছে, টিকিট দিতেছে, গাড়ী চালাইতেছে ও থামাইতেছে। ইহারই মধ্যে 
মাঝে মাঝে সামনে গিয়! সে ট্রাম লাইনের উপর ভিড় সরাইবার জন্য ঘণ্টা 
বাজাইয়াও আসিতেছে । এইরূপ অসীম ব্যস্ততার মধ্যে তাহার নিদ্রার 
সময় আদিল, স্থৃতরাং বিস্তর আপত্তির মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়৷ বিছানায় 
শোয়ান হইল। 

এখন ছুই তিন দিন ছেলেটি প্রধানত; ট্রামচালক রহিল । তারপরে ক্রমশঃ 
অন্তান্ ক্রিয়ার কথাও তাহার মনে আসিতে লাগিল। যেমন, ডাকহরকর! 
ব্যাগ হইতে চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে; ফেরীওয়ালা নানাবিধ জিনিষ 
বিক্রয় করিতেছে; গোয়াল! বাড়ী বাড়ী ছুধ দিয়! যাইতেছে; বা বৈমানিক 
মহাবেগে বছ দুরদেশে বিমান চালাইতেছে। নৃতরাং ভৃতপূর্ব ট্রামচালক 


আত্মভাবের পরিণতি ১৬৫ 


হইয়া উঠিল ডাকহরকরা, ফেরীওয়ালা, গোয়ালা, বৈমানিক এবং এমনই আরও 
অনেক কিছু। 

পূর্বব অধ্যায়ে বণিত বিষয়ের সঙ্গে এই সুপরিচিত কাহিনীর সম্পর্ক কি, 
তাহাই এখন দেখ! যাক। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে যে এক সুনিদ্দি্ট 
প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় ইহার হৃচন! হইয়াছে, তাহা! কৌতুহলপ্রবৃত্তি। কিন্ত ট্রামচালক, 
বৈমানিক, এ সমস্ত ছেলেটির কাছে মুহূর্তের সামান্য আকর্ষণরূপে আসে না। 
এগুলির এমন দৃঢ় প্রভাব আছে, যাহার ফলে নৃতন অবস্থা অনুসারে নিজের 
জীবনকে পরিবর্তন কর! শিশু একান্ত আবশ্তক মনে করে। সুতরাং এই 
নৃতন অবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়াব্ধপে শিশুর এই সমস্ত খেলার উৎপত্তি। এগুলি 
তাহার আচরণের সার্থকরপ, ইহাদের মুলে সার্থক আত্মাহুভূতি ( 0০815 
8818-691108) রহিয়াছে। বিশেষ সাফল্যের মুহূর্তে এই ভাবটি বিজয়োল্লামেরই 
সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উঠে। 


আমাদের ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে যতক্ষণ ছেলেটির আত্মান্ুভূতি 
(৪91£-1991108 ) ট্রামচালনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ততক্ষণ তাহার সহিত 
সংশ্লি্ অন্তান্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোতমূলক প্রেরণাগুলিও এ কর্মের পোষকত৷ 
করিবে। সংগ্রহ প্রবৃত্তির ক্রিয়া ট্রাম টিকিট সংগ্রহে দেখ! যাইবে । গঠন- 
প্রবৃত্তির সাহায্যে যখন যেটি প্রয়োজন তৈয়ারী করিয়া লইবার পরীক্ষ! চলিবে। 
কাজে কেহ ব্যাঘাত ঘটাইলেই ক্রোধ দেখা দিবে । এইতাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভ 
ও প্রবৃত্তির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে । 

এই ধরণের খেলাকে বলা যায় পরীক্ষামূলক আত্মগঠন। প্রকৃত আত্মগঠনের 
সহিত ইহার প্রতেদ এই যে, ইহার ফল স্থায়ী নহে। যে পর্য্যস্ত মনভূলান 
বিশ্বাসের (20819-06126 ) বয়স থাকে, ততদিন আমাদের আত্মসাম্মুখ্য ও 
ঘুর্ণনশীল কম্পাসের কাটার ন্যায় একবার এদিকে» একবার ওদিকে চালিত হয়। 
উপরের ছেলেটি সাত বছর বয়সে সব রকম কাজই করিয়া দেখিয়াছে, কিন্ত 
কোনটিই স্থায়ী হয় নাই। বছর বার পরে হয়ত দেখা যাইবে যে সে সাফল্যের 
সহিত ইলেকৃটি,কাল ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম আর করিয়াছে। ট্রাম পরিচালক ঝ৷ 
গোয়ালার কার্যে তাহার আসক্তি বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অন্ত সঙ্গীর! 
বিমান বহর বা শিক্ষাবৃত্তিতে থ্যাতি অর্জন করুক, তাহাতেও তাহার আপত্তি 
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নাই) তাহার আত্মসাশ্মুখ্য তাহার স্বকীয় বৃত্িতেই স্থায়ীভাবে প্রতিিত, তাই 
সর্বন| সে ইহাতে লাগিয়া আছে। কিন্ত ছেলেটির আত্মগঠনের এই যে পরীক্ষা, 
প্রথমে সাত বছর বয়সে এবং এখন কুড়ি বছরে, ইহার মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, 
এখন ইহা একটি হুনিদ্দিষ্ট পথে চালিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া উভয়ের মধ্যে 
মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য একই রহিয়াছে ; 
তাহা এই ষে তাহার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোতজীবমের সমুদয় শক্তি তাহার আত্ম" 
সান্মুখ্য যে দিকে চলিতেছে, দেই দিকেই নিয়োজিত হইতেছে । কৌতুহল ও 
গঠনপ্রবৃত্তি সম্ভূত যাবতীয় ক্রিয়া প্রধানত: এই কেন্ত্রীয় লক্ষ্যটির পোবকতা 
করে ; এগুলি ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রায়োগিক নৈপুণ্যে পরিণত হয়। 
তাহা ছাড়া সংগ্রহপ্রবৃত্তি, ক্রোধ, হিংসা ও আর সমস্ত মুখ্য ও গৌণ প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভ দ্বারা চালিত ক্রিয়াসমৃহও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির পরিণতির 
সহায়তা করে। 

এই আত্মভাবের ক্রমবিকাশ কিতাবে হয়, তাহা! এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে । 
ইহাকে এইভাবে বর্ণনা কর! যায় যে মান্ষের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ হইতে উদ্ভূত 
সমগ্র কর্্মশক্তি এক দৃঢ় এষণাশৃঙ্খলায় (110101019 85৪662) ) সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে 
(তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। তখন মাহ্থষের উপর ইহার পুর্ণ আধিপত্য বিদ্বমান। 
অথবা বল! যায় যে সমুদয় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও 
কর্শমূলক ন্বতাব বা! স্পৃহীকে কেন্দ্র করিয়া মনের মধ্যে এক বিরাট রেখাসমস্বয় 
(910£78700-001070155. ) গঠিত হইয়াছে । মনের অন্য রেখাসমন্বয়ের স্াঁয় 
আত্মভাবও (৪916-09027916% ) পরিবর্তনশীল, নিশ্চল নহে, একথা মনে 
রাখিতে হইবে। ইহাই হইল মাস্থষের ব্যক্তিতার অনেকটা স্থায়ী ভিত্তি। 
তাহার অনুভূতি ও ক্রিয়ার সংযুক্ত শৃঙ্খলার মধ্যে ইহার ব্যঙঞ্জনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। তথাপি ইহার নিজেরই ক্রিয়ার প্রভাবে ইহার মধ্যে অনবরত পরিবর্তন 
ঘটিতেছে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। এবং ক্রমাগত সম্বদ্ধতাবিধানের (০০00. 
8৪011086107. ) ফলে ইহার গঠনে সামঞ্জস্ত ও স্পষ্টতা আসিতেছে, সুতরাং 
ইহার অভিব্যঞ্জকতাও ( 9107:9881597998 ) বৃদ্ধি পাইতেছে (চতুর্থ অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। 

নিপুণ জীবদীকারের অত্তদূ টিতে বা! কুশলী ওঁপন্তাসিকের কল্পনায় মাহবের 
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মনের এই রেখাসমন্বয়েরই পরিণতি ও ক্রিয়াকলাপের চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। 
ইহার সকল জটিলতার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তথাপি মনোবিৎ শ্ঠাণ্ডের 
(91800) বিশ্লেষণটি এক্ষেত্রে অনুসরণ করিলে সুবিধা হইবে । তিনি বলেন থে 
ইহার মধ্যে বিশেষ ধরণের কতকগুলি বৃহৎ অথচ গৌণ রেখাসমন্বয় রহিয়াছে, 
উহাদের ক্রিয়ার নাম তিনি দিয়াছেন রস (৪67:07606 )| শ্যাণ্ড কি 
বিশেষ অর্থে কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা! বুঝা আবশ্টুক। যে ছোট 
ছেলেটি ট্রাম পরিচালক হইয়াছিল, তাহার কথা আবার মনে করিলে দেখা 
যাইবে, কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের সমস্ত ভাব এ একটি জিনিষের অস্থুসরণে 
নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার সে মনোভাব সাময়িক না! হইয়া যদি স্থায়ী 
হইত, তাহ! হইলে বল! যাইত যে ছেলেটির আত্মভাবের অংশব্ধপে ট্রাম- 
পরিচালকের বৃদ্ধির রস (অনুরাগ ) প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। ক্ুুতরাং সংক্ষেপে 
বল! যায় যেরস অনেকগুলি অহ্ৃভূতি, অর্থাৎ প্রক্ষোভ ও আকাঙ্ষাসমূহের 
সমষ্টি, পৃথক একটি অন্থভূতিমাত্র নহে ; এক নিদিষ্ট বস্তকে অবলম্বন করিয়! 
ইহা! সংগঠিত হয়, এবং ইহার মধ্যে খানিকটা! স্থায়িত্ব থাকে । 

রসের এক সহজ দৃষ্টান্ত হইল ধূমপানের আনন্দ । এই অত্যাসের মূলে যে 
দৈহিক ক্ষুধা আছে, তাহার উৎপত্তির কথা হয়ত মনঃসমীক্ষকই বলিতে 
পারিবেন। কিন্ত এই নিয়স্তরের ক্ষুধার উপরে এমন এক প্রক্ষোভশৃঙ্খল! 
রহিয়াছে, যাহার ফলে তুচ্ছ শারীরিক ব্যাপার হইতে ইহার মধ্যে সামাজিক 
কৃত্যের মর্যাদা! আসিয়াছে । ধূমপানের সুযোগটির জন্য মানুষ সাগ্রছে বসিয়া 
থাকে ; প্রয়োজনের সময়ে তামাক দিয়াশালাই না থাকিলে বিরক্ত হয় £ ধূম- 
পানের আনন্দটি দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে; নানাবিধ তামাক সম্বন্ধে 
উৎসাহে মতামত জ্ঞাপন করে। কখনও পরিতৃপ্তির আনন্দ আসে, পরে 
যথাকালে আকাজ্ষার পুনরাবির্ভাব হয়। এ আনলোর যে বর্ণনা বন্ছিমচন্দ্র দিয়া 
গিয়াছেন, পাঠকমাত্রেই তাহার সহিত পরিচিত আছেন। এ সবই প্রকৃত 
রসের লক্ষণ। বেশভূষ সন্বপ্ধে স্ত্রীলোকের যে মনোভাব সাধারণতঃ দেখা 
যায়, উহার সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইবে । সামান্য দৈহিক প্রয়োজনে এই 
রসের উৎপত্তি হইলেও বহুসংখ্যক প্রক্ষোভ ইহার পোষকত। করে। এবং 
ইহার প্রভাবে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও কলানৈপুণ্যের অনুশীলন হইয়! থাকে । 
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পরিচ্ছর্দের অত্যধিক পারিপাট্য স্থলবিশেষে হয়ত মন্দ হইতে পারে, কিন্ত 
উপযুক্ত বেশের যে বিশিষ্ট মূল্য আছে, নিন্দুক ছাড়া কেছই সে কথা অস্বীকার 
করিবেন না। ব্যক্তিগত সৌন্দধ্যসাধনে ও সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকের 
বেশভূবার প্রতি অন্নুরাগের গুরুত্ব কতখানি, তাহা! আমর! সকলেই জানি। 

উপরে বণিত ছুইট রসই অন্থুরাগহ্চক-_ধৃূমপান ও বেশতুষার প্রতি 
অহ্বরাগণ ইহাতে শ্তাণ্ডের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, অন্রাগ একটি প্রক্ষোভমাত্র নহে, বহুবিধ 
প্রক্ষোভের সমষ্টি | অন্রাগের বস্তুটি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাব অশ্থযায়ী এ প্রক্ষোত- 
সমূহের কোনটির উদয় হয়, একটি অপরটিকে সরাইয়! তাহার শ্থান অধিকার 
করে, কোনটি বা! চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে, এইব্বপ ক্রিয়া চলে। 
অন্থরাগের বিপরীত হইল ঘ্বণ।। ইহাকেও রস বলা যায়। আর প্রথমে 
অদ্ভূত শুনাইলেও একটি কথা আমর! লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব যে ইহার 
মধ্যে যে সমস্ত প্রক্ষোভের ক্রিয়া আছে, সেগুলি সবই অস্কুরাগের মধ্যেও 
বর্তমান | কোনও জিনিবকে ভালবাসার স্তায়, কোনও জিনিষকে দ্বণা করার 
মধ্যেও, আনন্দ (উহার অঙ্নপস্থিতিতে ), বিরক্তি (উহার উপস্থিতিতে ) 
পরিতাপ, আশ্বাস, আশা, নিরাশ!, এ সকলেরই অনুভূতি বর্তমান । অম্ৃভূতি- 
গুলি এক, উহাদের কারণই বিভিন্ন | কোনও বস্ত্র প্রতি অন্গুরাগের ফলে 
উহার সান্নিধ্যে আমরা আনন্দ পাই, উহার সহিত পুর্ণতর নবতর পরিচয় 
স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হই । পক্ষান্তরে ঘ্বণার বস্তু আমাদের বিরক্ষির কারণ 
হয়, আমর! উহাকে ধ্বংস করিতে চাই বা অন্ততঃ উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে 
চাই। 

কোন্‌ জিনিষটির প্রতি আমাদের অহ্থরাগ থাকিবে, কোন্টিকেই বা ঘ্বণা 
করিব, শিক্ষাই আমাদের সে জ্ঞান আনিয়! দিবে । এ ধারণাটি প্রাচীন কাল 
হইতে চলিয়! আসিতেছে, এবং ইহার মধ্যে গভীর সত্যতা রহিয়াছে । কিন্ত 
ইহা! হইতে যদি আমরা! মনে করি যে অনুরাগ ও ঘ্বণার গুরুত্ব সমান, তবে বড় 
ভুল হইবে। অহ্থরাগের প্রভাবে আমর! প্রিয় বন্তটির ভাল গুণ খু"জিয়! বাহির 
করি, উহার উৎকর্ষ সাধন করি। নুতরাং ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিতে 
থাকে । কিন্ত ঘ্বণার উদ্দেশ্ট অপ্রিয় বস্তরটির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা» সুতরাং 
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ইহার পরিণাম ধ্বংসাত্বক। ঘ্বণার সার্থকত! তখনই মাত্র দেখ! যায় যে ক্ষেত্রে 
ইহ! কোনও বিষয়ের প্রতি অঙ্রাগের পোষকতায় প্রযুক্ত হয়। সে সময়ে যাহ! 
কিছু এ অন্থরাগের পথে বিষ্ম ঘটায় অথব! উহার মর্য্যাদ। দু করে, তাহা দূর 
করাই উহার কার্য্য। যেমন, তথাকথিত যে দেশতক্তি শুধু অপর জাতির প্রতি 
স্বণার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহ। বড় নিকৃষ্ট ও নিক্ষল। কিন্ত প্রকৃত দেশ- 
ভক্তির মহৎ প্রভাবে অন্ুপ্রাশিত হইয়া যখন আমর! স্বদেশের কলঙ্কবজনক 
ক্রিয়াসমূহ ঘবপা! করি, উহাতে দেশের সম্মান সুরক্ষিত হয়। তেমনই আরও 
ক্ষুদ্র এক উদাহরণ দেওয়1 যাইতে পারে যে, সকল রকমের পাত্ডিত্যের প্রতি, 
অশ্রাগের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইল, অনবধানতা! ও সুলক্রটির প্রতি ঘ্বণ!। 
আমর! দেখিতে পাইতেছি যে অনুরাগ বৃদ্ধি কর! বিগ্ভালয়শিক্ষার মুখ্য 
কর্তব্য। আর ঘ্বণার সহায়ত! লইতে হইবে, বাগানের মালী যেমন অস্ত্র দিয়া 
আগাছা কাটে, কেবল সেইভাবে । উদ্যানে আগাছা জন্মিলে তাহা বৃক্ষের 
রস টানিয়। লয়, উহার সৌন্দর্য্য নাশ করে, সেজন্ত মালী সেগুলিকে কাটিয়া 
ফেলে । তেমনই যে সমস্ত নিকুষ্ট বস্ত বা ভাব উচ্চতম আদর্শের পক্ষে হানিকর, 
সেগুলির প্রতি ঘ্বণার সঞ্চার করিয়াই তাহাদের কাজে লাগাইতে হইবে । 
উপরন্ত ইহাও আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে কোনও বিষয় অধ্যাপনার 
প্রথম কথাই এই যে, বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃঢ় অন্থরাগ স্থষ্টি করিতে 
হইবে। সেজন্য বিষয়টি এমন চিত্তাকর্ষকক্ধপে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে 
যেন শিক্ষার্থী এক আনন্দকর কার্যের অন্থশীলনে আকৃষ্ট হয় । যদি এই ভাবে 
কার্য আরভ্ভ কর! যায় এবং চালাইয়া যাওয়। যায়, তাহা হইলে যে কোনও 
দুরূহ বিষয় আয়ত্ত করিবার পক্ষে অত্যাবশ্তাক যে নীরস পরিশ্রম, তাহ বাদ 
দিবারও প্রয়োজন হয় না; আমর! জানি যে প্রকৃত অন্থরাগের পথ সমতল নয়, 
হইতেও পারে না। কারণ, বাধা, নৈরাশ্ঠ ও প্রতীক্ষার ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, 
তাহাই এক মহৎ অন্নরাগরসে পরিণত হইতে সক্ষম হয়। আবার এই কথাও 
মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাহিরে কোনও ক্রিয়াই 
ছাত্রের মনে অন্থরাগ সঞ্চার করিতে পারিবে না, যদি না সেটি তাহার কোনও, 
প্রবল সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে সাড়! ন! জাগায় ; আর মধ্যে মধ্যে যদি বিফলতার 
দুঃখের প্রতিষেধক রূপে অল্প স্বল্প সাফল্যও না ঘটে, তবে সে ক্রিয়াটির প্রতি 
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আশ্রহ স্থায়ী হইবে না। কোনও অভ্যাস বা খেলার সখ গড়িয়া তোলার 
বেলায় এ কথাটি কেমন খাটে, তাহা! ম্যাকৃডুগাল স্ুন্দরতাবে দ্েখাইয়াছেন। 
অন্ান্ত উচ্চতর আগ্রহের ব্যাপারেও ইহার সত্যতা সমন্ধপ। 

এক্ষণে আবার সেই ছেলেটির কাহিনীর হ্ত্র ধরিয়া তাহার মানসিক 
বিকাশের বিবরণটি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্ট! করা যাইবে। 

অতি ক্ষুদ্র শিশুর মানসিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জান! যায় না। 
অবস্ত মনঃসমীক্ষকগণ বলেন যে উহাদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ এবং তাহার প্রতীকমুলক 
তাৎ্পর্য্য (8৪520901187 ) নির্ণয় করিয়া শিশুপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির 
কথা তাহারা জানিতে পারেন। কিন্ত সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ঠিক যে 
ভাবে জন্তদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ এবং উহার তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, শিশুর 
বেলায়ও মাত্র তাহাই করা সম্ভব । কিন্তু এ কথ! নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, 
প্রথম কয়েক মাস বয়সের মধ্যেই মাস্থষের আত্মভাবের অতি শক্তিমান একটি 
অংশ প্রতিষিত হুইয় যায়, মাহ্থষের আদিম দৈহিক ক্ষুধাসমূহকে বা শারীরিক 
ক্রিয়াবলীর আনদ' ও বেদনাগুলিকে আশ্রয় করিয়া! যে রসসমট্টি গঠিত হয়, 
তাহাই হইল এই অংশটি । মন:সমীক্ষকগণের মতে শৈশবের এই সকল রসের 
প্রথম শুচন! যে ভাবে হয়, তাহার বিপুল প্রভাব পরবস্তী জীবনে বর্তমান থাকে। 
কারণ ছেলেটির প্রকৃতি অস্থগত হুইবে অথবা! দুর্দমনীয় হইবে, বহিবৃত 
€ 66:89: ) অর্থাৎ বাহ বিষয়ে লিপ্ত হইবে কিংবা! অন্তত (10056: ) 
অর্থাৎ মূলতঃ নিজের অশ্ুভূতি ও চিস্তাতেই কেন্দ্রীভূত থাকিবে, সে সবই উক্ত 
প্রভাব দ্বার অনেকখানি নির্ণীত হয়। এইবপ সাধারণ সিদ্ধান্ত করা 
ছাড়। মনোবিকাশ সম্বন্ধে মন£সমীক্ষক ফ্রয়েডের সমস্ত উক্তির বিস্তারিত 
আলোচনা! এখানে করিয়া! কোনও লাভ নাই। অধিকাংশ লোকেই এগুলিকে 
আংশিক সত্যরূপে গণ্য করে। তবে ফ্রয়েডের মতবাদ আমরা এটুকু অন্ততঃ 
নিঃসন্দেহে মানিতে পারি যে মাতাপিতার সহিত প্রথম সংস্পর্শে এবং খানিকটা 
ভ্রাতাতগিনীদেরও সংস্পর্শের ফলে শিশুর মনে যে সব রেখাসমন্বয় গঠিত হইবে, 
উহার ভাল ও মন্দ উভয় প্রতাব তাহার ভবিষ্যৎ আচরণে দেখা যাইবে। 
জীবনের নবতর পরিবেশেও তাহার ক্রিয়াকলাপে এই অতি শৈশবের অভিজ্ঞতা- 
'গুলিরই ছাপ থাফিবে। তাহার কারণ পাওয়া যায় শ্যাণ্ডের উক্কিতে | তিনি 
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বলিয়াছেন যে প্রবল রস মাত্রেই আমাদের মনে উহার নিজত্ব গুণগুলির সৃষ্টি 
করে, সেগুলির আবার অন্র্ূপ নূতন রসসমূহে পুনরাবিতাব ঘটিতে দেখা যায়। 
যেমন ছেলেটির শৈশবে তাহার বাড়ীর বিড়াল কুকুরের প্রতি যেরূপ মনোভাব 
দেখা যাইবে. ভবিষ্যতে অধীনন্থ লোকেদের প্রতি তাহার ব্যবহারও সেই 
ধরণের হইবে। কিংবা সেগুলি যদি নিজরূপে প্রকাশ না পায়, হয়ত প্রতীক 
রূপে (৪1001108115 ) অর্থাৎ প্রচ্ছশ্রন্ধপে দেখা দিবে; বা এমন অন্য 
কোনও নিদর্শন থাকিবে যাদ্বার। বুঝা যাইবে যে উহা! অন্ধকার নিজ্ঞালে 
( 90002801008 ) ক্রিয়া করিতেছে । তেমনই ছেলেটি বিদ্যালয়ের লেখা" 
পড়ায় অন্থরাগী হওয়ার ফলে ধের্ধ্য সহকারে ও নিভুলিভাবে কাজ করিবার 
আদর্শটি তাহার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, উহাই আবার তাহার ইলেক্‌টিকাল 
ইঞ্জিনীয়ারের কার্যে সাফল্যলাতে বিশেষ সহায়তা! করিবে । 

মনে করা যাক যে এ ছেলেটির মাতাপিতা বুদ্ধিমান লোক । কিন্তু যেখানে 
মাতাপিতার বৃদ্ধি বা সুযোগের অভাব ঘটে, সেরূপ ক্ষেত্রে শৈশবে পারিবারিক 
সম্পর্কের যে সমস্ত ত্রুটি থাকে, তাহার ফলে শিশুর চরিত্রে বহুবিধ ছুর্ববলত৷ বা 
বিকৃতি আসিতে পারে । এগুলি আজীবন তাহার কষ্টের কারণ হুইয়! থাকে । 
আছুরে ছেলের কথা আমরা! জানি, তাহার লক্ষণনির্ণয় করিবার জন্য মনঃ- 
সমীক্ষণের প্রয়োজন নাই । কিন্ত বাল্যে শিগুপালনের অন্য জটিল রকমের 
ক্রুটিও আছে, যাহার ফলে বহু ছুঃখ অনিষ্ট ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের 
গুরুতর বাধা হইতে পারে । যে ছেলে বিদ্ভালয়ে অনবরত ছুষ্টামি করে, সে যে 
পাপপ্রকৃতিবশত:ই সেরূপ করিতেছে, তাহা নহে। হয়ত সে মাতৃন্সেহ পায় 
নাই, তাই এঁ ভাবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে আনিয়া তাহার হৃদয়ের 
অতৃপ্ত বাসন! চরিতার্থ করিতেছে । সে জন্ত শান্তির যন্ত্রণাও হয় তসে 
সহ করিতেছে । এইরূপ কারণে ক্রমাগত হিংসা ও অযথা আক্রোশের 
উৎপত্তি হইতে পারে, উহার বশে পঞ্চম অধ্যায়ে বধিত মেয়েটির মত ) 
অনেকেই মন্দপথে চালিত হয়। অনেক সময়ে মাতাপিতা৷ বা তৎস্থানীয় 
কোনও ব্যক্তির প্রতি, যেমন কোনও শিক্ষক বা বন্ধুর প্রতি এক অস্বাভাবিক 
সংবন্ধন ( 25561070 ) হয়, অর্থাৎ অন্বাতাবিক গ্রীতি ও নির্ভরশীলতার ভাব 
হয়। ইহার ফলে, বয়সের উপযোগী সহচরদের সহিত শ্বাভাবিক বন্ধুত্বের 
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সম্পর্ক গঠন, বা তেমন তেমন ক্ষেত্রে নিজত্ব ইচ্ছ! প্রয়োগ করা অবধি কঠিন 
হইয়! উঠে; ছেলে বরাবর আত্মনির্ভরতাহীন “থোক।' থাকিয়। যায়। বস্তুতঃ 
শিশুর রড় হওয়ার ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে সহজ ব! নিধির নহে । মাতাপিতা 
ও শিক্ষকের দায়িত্ব এই সম্পর্কে অতি গুরুতর | সুতরাং এই বয়সে যে 
সমস্ত অন্থুবিধ! ও সঙ্কট ঘটিতে পারে, সেগুলির কথা তাহাদের ভালরূপে 
জানিয়া লইতে হইবে । এবং এই কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছোটদের 
নিজের পায়ে তর দিয়! ঠিকতাবে দাড়াইতে শিখানই আমাদের সর্বপ্রথম 
কর্তব্য। আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিলে তাহাদের 
অত্যন্ত অপকার কর! হইবে । 

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ছেলেটির জন্মের পর প্রথম কয় মাস, 
প্রথম ও পরবর্তী বাল্যকাল, শৈশব, বালকবয়স ও কৈশোর (৪9018809709 ১ 
এবং তৎপরে পরিণত বয়সে পদার্পণ করার মধ্যে কয়েকটি সুন্প& অংশ বা 
পর্য্যায় রহিয়াছে । প্রত্যেকটি অবস্থারই স্বকীয় দৈহিক ও মানসিক লক্ষণসমূহ 
আছে। কোনও কোনও মনোবিৎ বলিয়াছেন যে, এই অবস্থাগুলি তরঙ্গের 
আকারে একটির পরে একটি আসে, অর্থাৎ প্রত্যেকবার খানিকটা বৃদ্ধির 
পরই বৃদ্ধির পরিমাণ থানিকট। হাস হয়। এবং প্রত্যেকটি অবস্থার পর এক 
একটি বিরতি আসে । কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সম্পকিত সমস্ত তথ্য ভালরূপে 
পর্যালোচনা করিয়া এই অভিমত ভ্রান্ত বিবেচিত হইয়াছে। এখন 
দেখ! যায় যে এই ক্রমোস্নতি যে এক বাঁধ! নিয়মে সব ক্ষেত্রে বাড়ে ও কমে 
তাহা! নহে, মোটের উপর স্থির গতিতেই বৃদ্ধি চলে | এ কথা সত্য যে ত্রত 
খানিকটা বৃদ্ধির পরে কিছুকাল হয়ত বৃদ্ধি মন্দগতিতে চলিতে পারে । কিন্তু এ 
সমস্ত পরিবর্তন বিভিম্্র ছেলেমেয়ের বিভিন্ন বয়সে হইয়া থাকে, এবং বাহ্‌ বা' 
অন্তনিহিত ব্যক্তিগত কারণই ইহার মূলে থাকে, কোনও সাধারণ নিয়ম 
এখানে খাটে না। তবে এই পরিবর্তনের ফলে শিশুর ক্রমবিকাশে কোনও 
বৈচিত্র্য বা সক্কটও দেখ! দিতে পারে | মনোবিৎ ষ্টার্ণ (9900 ) তাহার 
শিশুকন্ঠার কথা বলিতে শেখার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ইহার একটি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে । সে পনের মাস বয়সে পনেরটি শব্দ শিখিল। 
তাহার পর কয়েক মাস বিশেষ কোনও উন্নতি দেখা গেল না । কিন্ত শিশুটির 
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উনিশ মাস বয়সে তাহার মাতাপিতার এই অভিমত ছিল যে ভিতরে ভিতরে 
তাহার কথার জ্ঞান বাড়িতেছে, হঠাৎ একদিন তাহা! প্রকাশ হইয়া পড়িবে। 
সে আশা পুর্ণ হইল, কারণ পঁটিশ মাস বয়সে সে একেবারে পঞ্চাশটি শব্দ 
সর্বপ্রথম বলিল । সকল বয়সেই যে কোনও কাজ ব। বিদ্তা সম্পকে এক্সপ 
ব্যাপার ঘটিতে পারে । শিক্ষাপ্রণালীর দিক হইতে এগুলির যথেষ্ট প্রাধান্য 
রহিয়াছে, ষ্টার্ণও সে কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। অতি পরিণত মনের 
বেলায়ও এমন একটী কাল আসে, যে সময়ে পূর্ব ক্রিয়াগুলির সম্গিবন্ধতা 
সাধিত হয়, আরও উন্নতির চেষ্টাও চলিতে থাকে । 

পাচ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত ছেলেটির যাবতীয় অভাব বাড়ীতেই মিটিল। 
মাতার যত্ব, পিতার রক্ষণ ও সাহায্য সে পাইল । তাহার আনন্দের জগ্য যাহ! 
কিছু প্রয়োজন, তাহাই সে অবাধে গ্রহণ করিল। আর নিজের এই আনন্দ 
বিধানের পন্থান্ূপে তাহার গুরুজনদের কাজে লাগাইতেও তাহার কোনও 
দ্বিধা জাগিল না। কিন্তু তাহার মাতাপিতা! আধুনিক তন্ত্রের লোক। তাই 
তাহার বয়স যখন ছুই বৎসর হইল, তখন ত্তাহার! নিকটস্থ এক নুসজ্জিত ও 
সুপরিচালিত শিশুবিদ্যালয়ে ( বি :৪০ণয 5০18০০91) প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার 
জন্য তাহাকে পাঠান স্থির করিলেন। এখানে যে জ্বন্দর শৃঙ্খল! ও শিক্ষাপ্রদ 
ক্রিয়াকলাপের উন্নত ও বৃহত্তর বন্দোবস্তের সুযোগ শিশুরা পায়, বাড়ীতে 
তেমন ব্যবস্থা করা খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব । মেলামেশ! করিতে তাহারা 
শিখে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে খেলাধুলার মধ্য দিয়াই যে শুধু এই শিক্ষা 
হয়, তাহা নহে, প্রতিদিনকার নান! কার্য, যেমন ভোজনব্যবস্থায় সাহায্য 
করা, বিদ্যালয়গৃহ সজ্জিত কর! ও অন্তান্ত সামাজিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও সে 
শিক্ষা চলে | শিশুবিদ্ভালয়ে অত ছোট শিশুর! পড়। লেখা, অঙ্ক, এ সব করে 
না, না করাই বিধেয়। তবে মৌখিক তাষায় তাব প্রকাশ করার শিক্ষা 
আপনা হইতেই হয়, ইহারও প্রাধান্য কম নহে । তাহা ছাড়! নানাবিধ 
খেলাধূলা ও খেলনার ব্যবস্থা আছে। একাকী এবং সমবেততাবে খেলা 
হয়। তাহাতে কল্পন! ও আবিষারের স্থান রহিয়াছে । আবার দৌড়াদৌড়ি, 
নৃত্য, উচুতে উঠা, ইত্যাদি শরীরচর্চারও সুযোগ আছে। এই বয়সে নিয়মিত 
পাঠদান অপেক্ষা এই সমস্ত উপায়েই শিশু বেশী শিখে । তাহা ছাড়া শিশুর 
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বি্কালয়ের ও বাড়ীর মধ্যে এক অযথা ব্যবধান থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। এই 
দুইটি প্রভাবের মধ্যে যাহাতে সংযোগ স্থাপিত হয়, সে চেষ্ট! ভাল বিদ্যালয়- 
মাত্রেই ফর হয়। সেজন্য তাহারা শিশুর মাতাপিতাকে বিদ্যালয়ে আমিবার 
জন্য উৎসাহ দেন। এখানে শিক্ষয়িত্রীর সহিত শিশুর পরিণতি ও. প্রয়োজন 
সম্বন্ধে ভাহাদের পরামর্শ হয়। 

পাচ বৎসর বয়সে ছেলেটি বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগে (13068/069, 10908:৮- 
20906) আসিল, সেখান হইতে সাত বৎসর বয়সে সে যথারীতি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে (7070087য বা ৭ ৪0102 901)0901) ভন্তি হইল। এই বিদ্ভালয়েই 
তাহার শৈশবের সাত হইতে এগার বৎসর পধ্যস্ত কাটিবে। এ বিষয়েও 
ছেলেটির মাতাপিতার ভাগ্য ভাল । কাছেই যে প্রাথমিক বিদ্বালয়টি আছে, 
তাহার বাড়িটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর, সেখানে ব্যায়াম ও উদ্ুক্ত স্বানে খেলাধুলার 
সুব্যবস্থা আছে। ইহার পরিচালনায় বুদ্ধিবিবেচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
শিক্ষকগণও সুশিক্ষিত এবং কার্যে যথার্থ আগ্রহশীল | বিগ্যালয়টির ছাত্রদের 
পরিচ্ছন্নতা, আচরণ ও কথাবার্তায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সুতরাং 
ছেলেটির মাতাপিতাও বেশ নিশ্চিন্ত আছেন যে এমন বি্ভালয়ে পাঠাইলে 
তাহার স্বাস্থ্য, আচরণ, নীতিজ্ঞান অথব! তাহাদের সম্ভ্রম, সবই অক্ষুণ্ন 
থাকিবে । ছেলেটি এখন বেশ কথাবার্তা বলিতে শিখিয়াছে, তাহার জান! 
যে কোনও বিষয়ে নিজ মতামত স্পষ্ট ও নিরভূ'লভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। 
সে পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে, আর নিজে নিজেও বহু সহজ বই সখ 
করিয়! পড়ে; অস্কশিক্ষাও তাহার আরম্ভ হইয়াছে । হুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ 
শিক্ষা যে বিষয়গুলির সাহায্যে সাধিত হইবে, সেগুলি তাহার মোটামুটি আয়ত্ত 
হইয়াছে । আবার. যে পরিবেশে তাহার শিক্ষার আরম, উহাতে ফ্রেবেল 
( মা০৪091 ) এবং মন্টিসরির (10010698801 ) প্রভাব যথেষ্ট আছে, এবং 
তাহাদের নির্দেশগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিস্তার কর! হয়। এজন্য অন্থান্ 
ভাল বিষয়েও ছেলেটির রুচি ও শিক্ষা হইয়াছে; সে গান শিখিয়াছে, যে 
সমস্ত শিল্পে গঠন নৈপুণ্যের সাধারণ বিকাশ হয়, সেগুলির শিক্ষাও সে 
পাইয়াছে। তাহার ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সে প্রথম শৈশবের মত অপরের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নহে, এখন নিজের পায়ে ভর করিয়া ধ্লাড়াইতে শিখিতেছে। 
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এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভ্তি হইয়া, প্রথমটা একটু ভয়ে ভয়ে কাটিলেও 
খুব শীঘ্রই সে পুরা মাত্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার আত্মপ্রসাদ ও মর্য্যাদা লাত 
করে। বাড়ীর যে সর্বময় গুরুত্ব তাহার কাছে পূর্বে ছিল, তাহা এখন চলিয়া! 
গিয়াছে । এখন গৃহ তাহার পক্ষে বিগ্ভালয়ের বৃহত্তর জীবনের আননাময় 
সহচরগুলির সহিত মিলিয়! নান! চিত্তাকর্ষক ক্রিয়ার মধ্যে একটু অবকাশ লইবার 
স্থানমাত্র | ছেলেটি বুদ্ধিমান ও ধীর, তাই বিদ্যালয়ে তাহার শৈশবের মানসিক 
বিকাশ ও চরিত্র গঠনের যাহা! কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ সে 
গ্রহণ করে। এই বয়সের এমন কতকগুলি প্রয়োজন ও সংস্কার রহিয়াছে, 
যেগুলি প্রথম শৈশবের ব! পরবর্তী কৈশোরের অবস্থা হইতে বিভিন্ন, যদিও 
এগুলির উৎপত্তি প্রথম শৈশবে এবং পরিণতি কৈশোরকালে হয় | এই অনুসারে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। উহাতে 
শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার মধ্যে মানুষের প্রধান শক্তিগুলির বিকাশ সাধন 
করিতে হইবে এবং সত্য জীবনের মূল বৃত্তিগুলি তাহার মনে জাগাইতে হইবে । 
তাহার শক্তি, প্রেরণ! ও প্রক্ষোভসমূহ যাহাতে সে ক্রমশঃ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে, সে দিকে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কারণ ইহাই 
নৈতিক ও মানসিক শৃঙ্খলার প্রাণবন্ত । যাহাতে সে নিজের কর্তৃব্যের মাঁন 
বাড়াইয়1 তুলিতে ও উহ্হারই পথ অস্থুসরণ করিতে পারে, সে বিবয়ে তাহাকে 
সাহায্য করিতে হইবে। আর এমনভাবে তাহার কল্পনা ও সহাহ্ৃতৃতির 
বিকাশ সাধন করিতে হইবে, যাহাতে সে জীবনে ও আচরণে চিরদিন সুমহান 
আদর্শের অনুগামী হইতে পারে । উক্ত বালকাটর বিদ্যালয় যদি এই সমস্ত 
কাধ্য করিতে পারে ত এ কথা বল! যাইবে যে উহার উদ্দেশ্ত সার্থক 
হইয়াছে। 

অধ্যাপক পিয়াজে (618296 ) শিশুদের সম্পর্কে কতকগুলি সুন্দর পরীক্ষা 
করিয়াছেন । এই বয়সের ছেলের! যে সমস্ত ধারণা মতামত পোষণ করে» 
এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে অতি সুচিস্তিত ও সতর্ক প্রশ্ন দ্বারা তাহাই তিনি নির্ণয় 
করার চেষ্টা করিয়াছেন । যেধারণাগুলি তাহাদের নিজস্ব, বড়দের কাছে 
শেখ! নয়, সেইগুলি বাহির করাই তাহার উদ্দেশ্ত । তাহার এ পরীক্গার ফল 
বড় বিস্ময়কর । উহাতে দেখা যায় যে বর্তমান সত্য ও বৈজ্ঞানিক জগতেও 
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বালকর্ছের মনোভাব অনেকটা আদিম মানবের মত। কোনও বস্ত এবং 
ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য বেশী বয়সে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, শৈশবে সে জ্ঞান 
খুবই অল্প থাকে | শিশু মনে করে যে আমরা! মাথা, মুখ, কান ইত্যাদির দ্বারা 
চিন্তা করি। বস্তপমূহের নাম ও গুণ তাহার কাছে গোলমাল হইয়! যায়, 
যেমন, তাহার ধারণা এই যে, হুর্য্যকে দেখিয়! উহা যে উজ্জ্বল, এই কথ! সে 
যেমন জানে, উহার নাম যে শ্ছর্য্য'১ তাহাও সে তেমনই ভাবে জানে । আদিম 
মান্ৃষের মত সে স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে । আবার 
তাহাদের মত শিশুও মনে তাবে যে অচেতন বস্তসমূহেরও প্রাণ আছে।« 
নৃতত্ববিৎ (5061):000108188) এই বিশ্বাসকে বলেন সর্বপ্রাণবাদ 
(801001977 )। তাহার এই আদিম ধারণা আছে যে টেবিল বা! জানালার 
মত জগতের প্রত্যেক জিনিষই ক্ৃত্বিমভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছে । আদিম 
জাতিগণের মত সে বিশ্বাস করে যে, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাহার নিজের এক 
ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, আর তেমনই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তর মধ্যে এন্ধপ পরম্পর 
যোগাযোগ বর্তমান | এই বিশ্বাসই হইতেছে ইন্দ্রজালের (78810 ) ভিত্তি। 
অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যেই এন্প এন্্রজালিকের মনোভাব দেখা যায়। 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক এডমাণ্ড গসের (00700100 (90899 9) বাল্য 
অভিজ্ঞতা হইতে ইহার এক নুন্দর দৃষ্টাত্ত মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন যে 
বাল্যে কাহার চেষ্ট! ছিল যে এমন এক যাতুমন্ত্র বা ক্রিয়া আবিষ্কার করিবেন, 
বাহার সাহায্যে তাহার পিতার পুস্তকের ছবির পাখী ও প্রজাপতিগুলি 
পাত৷ হইতে উড়িয়া! যাইবে । 

শিশুর মনে যে কাগুজ্ঞান, বাস্তববোধ ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক কৌতৃহলেরও 
পরিচয় পাওয়! যায়, তাহারই পাশাপাশি এইসব অদ্ভূত ধারণ! কিন্ধপে স্থান 
পায়, তাহা! প্রথমটা! দুর্বোধ্য ঠেকিবে। ইহার কারণ এই যে মানুষের মনের গঠন 
সমান ( 1709100251890088 ) নহে । প্রাচীন অট্টালিকাতে যেমন নানা যুগের 
এবং পদ্ধতির বিচিত্র গঠনসমাবেশ দেখ! যায়, মনেরও অবস্থা সেইরূপ | অর্থাৎ 
যানসিকতার (10900651165 ) বহু স্তর আছে, আমাদের মন বিভিন্ন সময়ে 
সহজেই এক স্তর হইতে আর এক শুরে যাইতে পারে । সুতরাং ধাহাকে 
'আমর! চতুর ব্যবসায়ী বলিয়া জানি, তিনিও কখনও আধুনিক মনোভাব হইতে 
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অসত্য জাতির মনোভাবে চলিয়া যান, সে সময় হয়ত শুভ অণু লক্ষণের 
সন্বন্ধে তাহার অগাধ বিশ্বাস দেখ! যায়, ব! রাস্তার জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ 
গণনাকেও তিনি বেশ গুরুত্ব দেন। তেমনই আবার আদিম মনোবৃত্ধির 
মাহুব হয়ত কুসংস্কারে আস্থাশীল, অথচ মোটরগাড়ীর কলকজ! স্বন্ষেও 
তাহার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখা যায়। উপরে যে ছেলেটির কথ! বল! 
হইয়াছে তাহার মন সমগ্রভাবে তাড়াতাড়ি আধুনিকতার স্তরে যাইবে, 
কাসণ বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে আধুনিক সত্যতার সংস্কার তাহাকে সর্বদা 
ছ্ঘ ঘিরিয়া আছে। 

ছেলেটির বর্তমান অবস্থা হইতে তাহার প্রথম শৈশবের প্রধান পার্থক্যটি 
ফ্রয়েডের ভাষায় এইভাবে বলা যায়। প্রথমে তাহার মনে যে ভাবটির প্রাধাস্ত 
ছিল, তাহার নাম ম্বখদ্থঃখনীতি (01988076-0817) 1012101)19 )১ এখন 
তাহার স্থানে হইয়াছে বাস্তবনীতি (7981165 00070010169) এই প্রভেদ 
ইতিপূর্বে খেলার সম্পর্কেও দেখা গিয়াছে (সপ্তম অধ্যায় )। উহাতে আমর! 
দেখিয়াছি যে শিশুর ক্রিয়ার প্রথম বিকাশ হয় এক শ্বপ্রের রাজ্যে, সেখানে 
সে যাহা ইচ্ছ! তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পায় এবং পরে বাস্তব অবস্থার সহিত তাহার 
সামঞ্জস্য সাধন হুইয়। থাকে । তবে এই ছুইটি নীতির কথ! বলিলে যে সম্পূর্ণ 
পৃথক ছুইটি প্রেরণা বুঝায়, এ কথা মনে করিলে তুল হইবে । প্রথম তাবাটিই 
দ্বিতীয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন উহার অন্ধ প্রবৃত্তিগত প্রেরণাগুলির মধ্যে বুদ্ধির 
সঞ্চার হয়। ম্যাকৃডুগাল প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়ম ব্যাধ্যা করিয়াছেন, 
সেই অনুসারেই ইহা ঘটে। তাহা হইলেও ফ্রয়েডের বণিত এই ছুইটি 
মনোভাবের পরস্পর হ্বন্বও অতীব সত্য ও গুরুতর ব্যাপার । বার বছরের 
ছেলে মূলতঃ বাস্তবধন্্রী ; সে জগতের, প্রধানতঃ তাহার সামাজিক আবেষ্টনের 
প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইয়! চলিতে পারে। কিন্তু প্রায়ই 
তাহার এমন অবনতির অবস্থা আসিতে পারে যে তাহার শ্বাতাবিক আচরণের 
সুলে যে গ্ুটৈবাগ্জলি থাকে, পেগুলি সামঞ্জন্ত হারাইয়া ফেলে। হ্ৃতরাং 
তাহার প্রেরণাসমূহও শৈশবের ম্যায় সহজ পন্থায় পরিতৃপ্তি চাহে । এই জন্য 
খুব ভাল ছেলেমেয়েদেরও কখনও হঠাৎ “বদমেজাজ” স্বার্থপরতা বা! অন্যন্ধপ 
'অন্তায়াচরণ দেখা যায়। 
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কিন্ত এই সাধারণ প্রতেদ ছাড়! এক বিশেষ নুনিদ্দিষ্ট প্রেরণারও এই সময়ে 
উন্মেষ হয় । সেটি হইতেছে আসঙ্গলিক্সা, দলে মিশিবার প্রবৃত্তি; ইহাই সকল 
সামাজিক আচারের মূলাধার | অন্য সমুদয় প্রবৃত্তির ন্যায় আসঙ্গলিক্সাও এক 
সরল শুঙ্খলাবিহীন প্রেরণারূপে উদ্ভূত হইয়! অতি উচ্চ স্তরের বৃদ্ধিগত আচরণে 
পরিণত হয়। দশ বছরের ছেলের আসলপ্রবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে 
সামাজিক জীব বলা চলে ন!। বিশ্বজগৎ তখনও তাহার কাছে রহস্তময়, সেই 
রহুন্তয উদঘাটন করিবার জন্য অপরের সহায়তা ও সাহায্য তাহার চাই। 
অসভ্য জাতিদের যেমন শিকারের দল থাকে, প্রত্যেককেই হয় নেতা নয় 
অধীনন্থ শিকারী হইয়া থাকিতে হয়, তাহার অবস্থাও সেইরূপ । উচ্চতর 
স্তরের সামাজিক জীবন এই বয়সে থাকে না, উহার আরম্ভ হয় তাহার বৃদ্ধির 
সর্বশেষ পর্যায়ে বা কৈশোরে । 

এই প্রব্বত্তির বিকাশে আমর! ম্যাকডুগালের সাধারণ নিয়মটির খুব সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাই। সামাজিক কথাটির মাজ্জিত অর্থটি অনুসরণ করিয়া যদি 
আমরা এই আসঙ্গলিগ্সা! প্রবৃত্তিকে সমাজসঙ্গত আচরণের সহজাত প্রেরণ। 
মনে করি, তবে ভুল হইবে। প্রথমে এই প্রেরণার ভাল মন্দ কোনও বোধ 
খাকে না, শুধু শিশু সক্রিয়ভাবে নিজ জীবনকে অপরের সহিত সংশ্রিষ্ট করিবার 
জন্য উন্মুখ হয়| এ সম্পর্কটি কিরূপ দ্রাড়াইবে, তাহ! নির্ভর করে এই 
প্রবৃত্ির পরবর্তী পরিণতির উপর, প্রবৃত্তিটির মূলগত নির্দিষ্ট কোনও গুণের 
উপরে নহে । যেমন এরকম লোকও আছেন ধাহাদের আসঙ্গলিপ্স৷ খুবই 
প্রবল, তাই ঝগড়া করিবার সঙ্গী না থাকিলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়! 
তবে একথা সত্য যে শিশু বুঝিতে পারে যে অপরের সাহচর্য্ে যদি তাহাকে 
সদাসর্বদ1! থাকিতে হয়, তবে নিজের ক্রিয়াকলাপ উহাদের সহিত খাপ 
খাওয়াইয়াই তাহাকে চলিতে হইবে, তাহাদের রীতিনীতি তাহাকেও গ্রহণ 
করিতে হইবে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের সরল নীতির পরই শিশু 
বিশেষরূপে শিক্ষা করে দলগত লীতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার আচরণে 
দলের প্রতাব অতি শক্তিশালী হইতে দেখা যায়। কৈশোরের শ্চনায় এই 
লগত প্রেরণার পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে দলের রীতিনীতি বিনা যুক্তিতে 
সে মূলতঃ মানিয়! লইত, তাহার স্থলে এখন সুস্পষ্ট সামাজিক চেতনার 
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€(80০181 001090109813988 ) সঞ্চার হয়, উহার .মধ্যে আসল নৈতিকতা ও 
ধর্মভাব বর্তমান থাকে । কৈশোরে সমাজসেবা! ব। পরার্থপরতার আদর্শের 
প্রতি অত্যধিক উৎসাহ দেখ! যায়। এই বয়সে ছেলেরা আপন সমাজের 
জুখবর্ধন বা নৈতিক উৎকর্ষলাধন করিবার আস্তরিক চেষ্টা করে। এমন কি, 
যদি সে দেখিতে পায় যে তাহার এই নবলন্ধ আদর্শের সহিত তাছার দলের 
বিন্দুমাত্র সামঞ্জন্ত নাই, তাহা হইলে সে উহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ফরিতেও 
দ্বিধা করে না, এবং নিজ পছন্দ অনুযায়ী জীবিত বা মৃত অন্ত মহাপ্রাণ মানুষের 
সে অনুগামী হয়। 

সুতরাং আসঙ্জলিক্সা দ্বারা স্যষ্ট ও পুষ্ট সামাজিক জীবনই সকল মাহ্থযের 
প্রথম নৈতিক শিক্ষার মূল। সাধারণতঃ লোকে ইহাতে যে আচারপন্ধতি 
শিক্ষা করে, তাহা! সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের দৃঢ় স্থায়িত্ব ও কল্যাণের পরিপোষক। 
কিন্ত বিভিন্ন মানব সমাজ নান! বিভিগ্ন অবস্থার মধ্যে বাড়িয়৷ উঠিয়াছে। 
তাহাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও একক্প নহে । তাই সেগুলির নৈতিক 
বিধানেও বহু পার্থক্য দেখা গিয়াছে এবং এখনও দেখা! যায়। একই সামাজিক 
সমষ্টির জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে এমন সুস্পষ্ট ও স্থায়ী প্রভেদ থাকিতে পারে 
যে পাপ পুণ্য সম্বদ্ধে তাহাদের ধারণাতেও বিপুল বৈষম্য থাকে । আমেরিকার 
সমাজতত্ববিৎ ভেব্রেনের ( ৬9197, ) মতে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহের 
মধ্যেও এরূপ এক নীতিগত বিভেদ রহিয়াছে । জাতিসমূহ যখন অসত্য 
অবস্থায় ছিল তখন ইহার উৎপত্তি হয় । অসভ্য মানব, শাসন, যুদ্ধ, শিকার 
ও ধর্মাহুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়! নিজের হাতে রাখিত, আর নীচ ও 
সাধারণ কার্য্য স্ত্রীলোকদের ভাগে পড়িত। দাসত্বপ্রথার উৎপত্তি হওয়ার 
পর এ প্রতেদ আর স্ত্রী ও পুরুষের ব্যাপার রহিল না» তখন দাসেরাই নীচ 
কর্শে নিযুক্ত হইল। কিন্তু বর্তমানকালেও এ পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে । 
সমাজের এক দিকে আছে অবসরতভোগী মান্গষ। অপর দিকে রহিয়াছে 
নিয়তরশ্রেণীর লোক, তাহাদের দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য ঠিক 
এক্ষণে আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, তাহাতে এই অবসরভোগী শ্রেণী ষে 
একক্সপ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহার আতাস পাওয়া যাইতেছে । 

যে শিক্ষক মনে করেন যে শিক্ষার্থীর চন্লিত্রই তাহার প্রধান চিন্তার বিবয়, 
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তিনি হয়ত এই সব কথা. চিত্ত! করিয়া একটু হতবুদ্ধি হইবেন। তিমি 
জানেন যে মানুষ যে বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ও কার্য করে, 
উহ্বারই নৈতিক বিধান তাহার ক্রিয়াতে প্রকাশ পায়। কিন্ত ইহাও তাহাকে 
দেখিতে হইবে যে এই সামাজিক ব্যবস্থা ইতিহাসে বহুবার অনেক বদল 
হইয়াছে, আর বাস্তবিক বর্তমানেও তাহার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে 
নৈতিক শাসনের নিজন্ব মূল্য কি দাড়াইবে? ইহা! কি স্থান, কাল ও অবস্থা! 
অনুযায়ী সুবিধামত গড়িয়া লওয়! আচারপদ্ধতি মাত্র, না তাহার চেয়ে অধিক 
কিছু ইহার মধ্যে রহিয়াছে? ইহার মধ্যে আধ্যাত্বিক বিধান আছে বলিলে 
কি মিথ্যা বলা হয় ? এরসমন্ত প্রশ্নের উত্তর হইল এই যে, জ্ঞান ও শিল্পজগতে 
যেমন, নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও তেমনই, মন্ুধ্যসমাজ সময়ে সময়ে সম্মুখে 
অগ্রসর না হইয়া! পিছন দিকে চলিয়াছে+ অনেক সময়ে উহা পথও হারাইয়। 
ফেলিয়াছে। কিন্ত মনীষী মহাপুরুষগণ এই তিনটি বিষয়েই যে বিপুল উন্নতি 
সাধন করিয়! গিয়াছেন তাহার ভিত্তি এমনই দৃঢ় ও স্থায়ী, যে উহা বেশীক্ষণ 
স্বানচ্যুত হুইয়া থাকিতে পারে না। যেমন, কর্তব্যনিষ্ঠার মূল্য চিরদিনই অক্ষ 
থাকিবে । মানুষের কোনও স্বার্থপর আকাজ্ষার সহিত ত্বন্ব বাধিলে ইহাকে 
বিধাতার কঠোর নির্দেশ বলিয়া মনে হইবে বটে ; কিন্ত ইহাকে আমাদের 
স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনরূপে ধরিলে ইহা আমাদের এক সতর্ক 
অথচ সদয় সুহৃদ ও উপদেষ্টার মত। তেমনই, সব মানুষকে আপন জ্ঞানে 
তালবাসাই মহত্বম সামাজিক বিধি বলিয়! গণ্য হইবে, আর নিষ্ঠরতা এবং ধর্ম 
ও নীতির প্রতি ওঁদাসীন্ত, ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়ের পক্ষেই পরম অনিষ্টকর 
মনে করিয়া এগুলি হইতে আমাদের মুক্ত রাখিতে হইবে। এই সকল নীতি ও 
জ্ঞানের চিরস্তন সত্যতা ও সুমহান্‌ মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে নাঃ তবে 
অবস্থার পরিবর্তনে সেই মৃল্য বিভিন্ন আকারে দেখা যাইতে পারে। 

দ্তরাং দেখা যাইতেছে যে লোকে মুখে যেরূপ নীতিবাদই প্রচার করুক 
না কেন, তাহাদের কার্য্যকলাপে যে নৈতিক ধারাটি আসলে প্রকাশ পায়, 
তাহ! উহার! যে বাস্তব সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকে ও ক্রিয়! করে, 
তাহারই প্রভাব হইতে উদ্ভূত হয়। শিক্ষার দিক হইতে এই কথার্টির তাৎপর্য্য 
এখন লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমেই বুঝা যায় যে, বিদ্বালয়ের জীবনে 
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অবাঞ্ছিত ও অন্যায় যাহা! কিছু থাকে, বিদ্যালয়ের সামাজিক অবস্থার বূপটি 
ন! বদলাইলে, কেবল নৈতিক উপদেশেই উহার সংশোধন হইতে পারে ন1। 
আর তাহ ছাড়া ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা যদি তাহাদের বাস্তব জীবনের 
ভিত্তিতে না হয়, এবং আচরণগত যে সমস্তাগুলি তাহাদের অভিজ্ঞতায় আসে; 
সেগুলির সমাধানে সাহায্য না৷ করে, তবে সে নীতিশিক্ষার কোনও মুল্য নাই। 
স্থতরাং বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ সংস্কারসমূহের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে নিজ 
শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে । আবার শিক্ষককে ইহাও প্মরণ রাখিতে হইবে 
যে তিনি নিজে যে নৈতিক বিধান মানেন ও শিক্ষা দিতে চান, তাহার উপরও 
অবশ্যই কোনও বিশেষ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রভাব বর্তমান | 
সুতরাং উহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর! তাহার অতি 
গুরুতর কর্তব্য । ইহা! যে শ্রেণী বা জাতিবিশেষের সন্বীর্ণ দৃষ্টিপ্রন্থুত নহে, 
বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের উদারতা! উহাতে আছে, পুর্ব সে বিষয়ে তাহার নিজেরই 
নিঃসংশয় হওয়া! আবশ্যক । 

আমর! বলিয়াছি যে কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সামাজিক প্রবৃত্তির 
সুক্মতর ক্রিয়! আরম্ভ হয়। কৈশোরসমস্তা সম্বন্ধে চিরদিনই সকলের সুগভীর 
আগ্রহ দেখা যায়। পুর্বকালের মনোবিদ্গণ এবং বহু ওপন্তাসিকও ইহার 
বহুবিধ তথ্য ও বিবরণ দিয়াছেন | কিন্ত এক সুচিস্তিত প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষক 
আর্পেই্ট জোন্স্‌ (70956 ০2088) দেখাইয়াছেন যে নবমনোবিগ্যায় এ সম্পর্কে 
অতি গুরুতর নূতন তথ্য রহিয়াছে । তাহার প্রধান বক্তব্য এই যে, কৈশোর 
বয়সের অর্থাৎ আন্দাজ বার বৎসর হইতে পূর্ণ নরনারীর বয়সে পৌঁছান পর্যন্ত 
ছেলেমেয়েদের প্রক্ষোভজীবনের বিকাশের সহিত, জন্ম হইতে বার বৎসর বয়স 
পথ্যস্ত পূর্বববস্তী বিকাশের অদ্ভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় যেমন প্রথম 
শৈশব হইতে পরবস্তী শৈশবাবস্থার আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয় বারেও তেমনই 
কৈশোরের চাঞ্চল্য ও উদ্দামতার পরে পূর্ণ বয়সের শাস্তভাবটি আসে । সুতরাং 
বাহ প্রতেদ যথেষ্ট থাকিলেও কৈশোর ও প্রথম শৈশবের গভীর সাদৃশ্য আছে। 
শিশু পাঁচ বছর বয়সের পুর্বে যে সব সমস্তা সম্মুখে দেখিয়াছিল ও সমাধান 
করিয়াছিল, সেগুলিই আবার উচ্চতর স্তরে বার ও আঠার বছর বয়সের মধ্যে 
দেখা যায়। যেমন আত্মসংযমের সমস্যা । ইহার সহিত অল্লবয়সের কত 
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কর্তব্য ও অন্গুবিধ! জড়িত আছে। প্রথম শৈশবে যেমন প্রথমেই দৈহিক 
ক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল, কারণ ভদ্র মন্ধধ্যসমাজে প্রবেশলাতের 
পক্ষে উহাই প্রধান প্রয়োজন, তেমনই কৈশোরেও যে সেই ব্যাপারেরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটিল; তাহা! বলিলে ভুল হয় না। তারপর শিশু আত্মান্থরাগের 
সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়া অবাধে নিঃস্বার্থতাবে অন্য মানুষদের প্রতি আগ্রহশীল 
হয়। আত্মকেন্দ্রীয় শ্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া সে বাস্তব জগতের সম্মুখীন হয়। এ 
সকল সমস্তাই পুনরায় কিশোরেরও আসে। তবে তাহাদের ব্ূপ আরও 
পরিণত ও জ্রটিল। আর এইগলির সমাধান সে তাগ্যগুণে বা নিজ স্মুবুদ্ধির 
বলে, সংজ্ঞানে বা নিজ্ঞত অবদমনের ক্ক্িয়ায়, যে ভাবে করিবে, তাহারই 
উপর, সে নিজ চরিত্রে কেমন গুণাগুণ লইয়! পরিণত বয়সে পদার্পণ করিবে, 
তাহ অনেকখানি নির্ভর করে। 

আমাদের কাহিনীভুক্ত বালকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শক্তি ও বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়া এক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং ধরা যাইতে 
পারে ষে সেও এখন এই মহাসন্ধিস্থলে, দেহ ও মনের এই নবজীবনের স্চনার 
মুখে পৌছিয়াছে। ইহার প্রাথমিক লক্ষণগ্ুলি ছু এক বছর আগে হইতেই 
দেখ গিয়াছে । তাড়াতাড়ি সে লম্বা! হইয়! গিয়াছে, শৈশবের গোলগাল 
তাবটি চলিয়! গিয়াছে । তাহার চড়! গলার জন্য সঙ্গীতে সক বলিয়। তাহার 
স্থখ্যাতি ছিল, গলার সে স্বরও খারাপ হইয়াছে । ইহাও দেখ! যায় যে তাহার 
অধ্যয়নের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে, পূর্বেকার সখগুলি সে ছাড়িয়। দিয়াছে 
এখন সে একটু চিন্তামগ্ন ও অবাধ্য হইয়াছে £ এক কথায়, তাহার অবস্থা যেন 
বিভ্রান্ত । কিন্ত ষোল বছরে সে আগেকার সেই শিশুটি নাই বটে, তথাপি 
সে দ্রুত এক নৃতন মাহুষে ন্ধপান্তরিত হইতেছে । এখন নিজের চেহার1 ও 
বেশভূষার দিকে তাহার অদ্ভুত মনোযোগ হুইয়াছে, আর তাহার চালচলন 
সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিলে সে রাগ করে । আর মেয়েদের সম্বদ্ধে তাহার 
বিচিত্র নূতন এক চেতনা জাগিয়াছে। লেখাপড়ার দিকে, প্রশংসার সহিত 
প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য সময় থাকিতেই সে উদ্যোগী হইয়াছে, 
আর এখন মহা! উৎসাহে গণিত ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে; সে জানে যে 
এইভাবে তাহার তবিশ্যৎ বৃত্তির ভিত্তি গঠিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের খেলাধুলায়ও 
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সমান উৎসাহ দেখাইয়া! সে প্রশংসা! পাইয়াছে, ৃতরাং শুধু “বই মুখস্থ করা 
ছেলে বলিয়া দুর্াম তাহাকে পাইতে হয় নাই। তাহার মনের কথ! সে এখন 
আগেকার মত সকলের কাছে বলে না। যাহাদের সে স্বযোগ আছে, তাহার! 
জানে যে তাহার মনেও বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। ছেলেটি এখন দুইটি 
অসীমের সন্ধান পাইয়াছে, প্রকৃতির অসীমতা ও তাহার নিজের আত্মার 
অলীমতা । শৈশবের যে স্বপ্নময় দৃষ্টি যথেচ্ছতাবে বাহ জগতের ব্যাপার লইয়! 
খেলা করিত, তাহার স্থানে এখন যে কল্পনার আবির্ভাব হইয়াছে, উহা! জগতের 
গুঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে উৎস্থক। 

এইগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা ঘায় যে ছেলেটির মনে নূতন রসের (৪6]- 
$125970%8 ) আবির্ভাব হইতেছে ; পুরাতন রসগুলির লক্ষ্য পরিবন্তিত হইতেছে, 
এবং বিস্তার ও গভীরতা৷ বাড়িতেছে। এগুলির মধ্যে অবশ্য শৈশবের রস- 
গুলির অন্তভুক্ত বহু গুণ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু পরিবর্তনের সময়ে অবদমন 
(£607588100 ) এবং উদগতির (৪90117810 ) ক্রিয়া যথেই্ট চলিয়াছে। 
সুতরাং পুরাতন গুণগুলি এমন নবর্ূপ ধারণ করিয়াছে যে উহার ফলে 
ছেলেটির চরিত্রেও নৃতনত্ব আসিয়াছে । 

এই বদ্ধিত মানসিক গঠনের মধ্যে, ম্যাকৃডুগাল কথিত আত্মশ্রদ্ধার (961৫ 
2988:0 ) কথ! বিশেষরূপে চিন্ত। করা প্রয়োজন । শৈশবে আমাদের রসসমুহু 
পশ্তরই মত বস্তুগত (০19০1 ) থাকে । লোভী কুকুর যেমন বড় হাড়ের 
টুকরাটি লইতে ছুটে, ছোট ছেলেও তেমনই মিষ্টান্নের মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে 
লইবার জন্ত হাত বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করিবে না। ছোট মেয়ে নুতন হুন্দর 
জামাটি পরিয়। ময়ূর যেমন পেখমের বাহার দেখায়, ঠিক তেমনই নিজ সার্থক 
আত্মান্গভৃতি (1008161%5 ৪91-191120£ ) চরিতার্থ করিবে। পূর্ণ বয়সেও 
এমন বস্তুগত দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। মাহুষ কখনও কখনও তাহার ক্রিয়ার 
সম্মুখস্থ লক্ষ্যটিতে এতদূর মগ্ন থাকে যে আর সব কিছুই সে ভুলিয়া যাইতে 
পারে। তথাপি পশু হইতে মাহ্ুষের পার্থক্যই এই যে, অল্প বয়সেই সে 
বুঝিতে পারে যে জীবনের নাট্যে অভিনেতা হইয়া তাহাকে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে, আর ইহাতে সে আনন্ব পায়। অতি শৈশবেই শিশু দেখে যে তাহার 
সুখ ও ছুঃখের অন্থভূতি তাহার দেহের সঙ্গে জড়িত, সেই জন্য সে নিজের 
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শরীর ও অন্য স্ব বস্তর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে, আর সম্ভবতঃ উহারই 
ফলে তাহার আত্মচেতনার (৪91-907390100970698 ) উন্মেষ হয়। ক্রমশঃ 
এই ভাবটি তাহার দেহ ছাড়াইয়৷ পোষাক খেলনা, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি 
বিস্তৃত হয় ; পরে নিজ গৃহ, মোটরগাড়ী, শ্বহস্তে গঠিত ব্যবসায়, এবং আরও 
সব কিছুই ইহার অস্তভূর্ত হুইয়া পড়ে। কারণ, এ সকল বস্ত্র সংস্পর্শে 
আসার ফলে তাহার যে কেবল প্রত্যক্ষতাবে এইগুলির প্রতি প্রযুক্ত রসসমূহের 
উৎপত্তি হয়, তাহা নহে ; তাহার অস্থভূতি ও ক্রিয়াকে এই সমস্ত জিনিষের 
সহিত অবিচ্ছিন্নক্ূপে সংযুক্ত করিয়া অপর এক গৌণ আত্মশ্রদ্ধার রসও স্মষ্ট 
হয়। এক কথায় জগতের সহিত সম্পর্কে এইগুলিই তাহার প্রধান অবলম্বন 
হইয়| উঠে। এবং ইহার হ্বাসবৃদ্ধির ফলেই, ছুঃখ, আনন্দ, ভয়, আশ! 
ইত্যাদি অন্ভূতিগুলি জাগ্রত হইয়! সঙ্ঘবদ্ধরূপে এক একটি রসে পরিণত 
হয়। ইতিমধ্যে সে অপরের সম্পর্কে আসার ফলে নিজেকে কর্তান্পে 
বিবেচনা! করিতে এবং নিজ ক্রিয়ার দোষগুণের কথা ভাবিতে শিখে। 
মাতাপিতা ও শিক্ষকদের সুখ্যাতি ও নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি, বিদ্যালয়ের 
সমপাঠীদের নিরপেক্ষ এবং নিশ্্ম সমালোচনা, এবং পরে পুর্ণ বয়সে বন্ধুবর্গের 
সংযত কিন্ত প্রবল মতামত, এ সমস্তও যথাসময়ে আসে । ইহার ফলে নিজেকে 
বিবেচনা করিয়। তাহার নিজের সম্পর্কে ষে সমস্ত প্রক্ষোত ও আকাজ্জার 
সঞ্চার হয়, সেইগুলিই তাহার আত্মশ্রদ্ধার শক্তিশালী অংশ হইয়া থাকে । 

এইভাবে ন্বস্থ কিশোর মাত্রেরই মনে, তাহার নিজের বা আত্মতাবের 
সম্বন্ধে “আদর্শ ব্যভি' হিসাবে একটি ধারণ! বেশ সুস্পষ্ট আকারে গড়িয়া 
উঠে। সে নিজে কি, এবং ভবিষ্যতেই ব| কি হইবে, সে ধারণাও খানিকটা 
হয়। এ আদর্শ শুধু এইটুকুই হইতে পারে যে আমার আচরণ সর্বদা 
শিষ্টাচার সম্মত হইবে ; অথবা শিক্ষা পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন দ্বারা আমি নূতন 
কীঘ্ভি এবং মহৎ উদ্দেশ্ত সাধিত করিব। এ আদর্শ তাহার আত্মশ্রদ্ধার 
অংশ। এইভাবে স্থ্ট আত্মশ্রদ্ধাই এখন তাহার জীবনের সমস্ত ব্যাপারে, 
বিশেষতঃ সন্কটের সময়ে, প্রবল ও প্রধান প্রেরণার উৎস হইয়া থাকে। 

আমর! দেখিতে পাইব যে আত্মতাবের মূলে যে বস্তুগত রস আছে, 
উহাদের নিয়ন্ত্রণ করাই আত্মশ্রদ্ধার কার্য । মনে করা যাক যে এক অর্থ- 
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লোতী ব্যক্তির এমন দ্বযোগ উপস্থিত হইল যে সে অসছুপায়ে অথচ বিপদের 
বিনা আশঙ্কায় বছ টাকা পাইতে পারে । অন্ধ অভ্যাসগত সততার গুণে সে 
হয়ত অটল থাকিবে । কিন্ত উহা যদি যথেষ্ট প্রবল না হয়, তবু তাহার 
আত্মশ্রদ্ধার মধ্যে এতখানি শক্তি সঞ্চিত থাকিতে পারে, যাহার গুণে সে 
অর্থলাত সম্পিত রসটির প্রেরণাকে জয় করিতে পারে । এক্ষেত্রে মানুষ 
তাহার মানস দৃষ্টি সম্মুখস্ব লাভের বিষয়টি হইতে ফিরাইয়! নিজের উপর 
্থাপিত করিল ও নিজেকে এই হীন কার্য্যের কর্তারূপে বিবেচন! করিল। 
নিজের কথ! বিবেচনা! করার সময়ে তাহার মনে আসিল যে অতীতে কোনও 
অন্ঠায় কার্য্য করিয়া তাহাকে কত লজ্জা! ও অন্থতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, 
এবং ভবিষ্যতেও হয়ত এগুলি কতদূর ভোগ করিতে হুইবে। ফলে তাহার 
আত্মশ্রদ্ধা হইতে এমনই ঘ্বণার উদয় হইল যে তাহার প্রতাবে সে যে এরূপ 
দুষ্কতির কর্তা হইতে পারে, এ চিস্তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল । 
এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে দেখ! যাইতেছে যে আত্মশ্রদ্ধাই হইল আমাদের 
বিবেক ও উহার অন্থবর্তী নীতিবোধের বাহন। বিবেকের গঠনে আমাদের 
সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান কতখানি, তাহাও বুঝা যাইতেছে । কিন্তু আত্মশ্রদ্ধ 
ইহা ব্যতীত আরও একটি ক্রিয়! নিয়ন্ত্রণ করে, উহারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
আমাদের আত্মসাম্মুখ্য যখন যে পথে সার্থকতা চায়, তখন আমাদের আত্ম- 
শ্রদ্ধাই উহাকে সেই দিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে । এ বিষয়ে উইলিয়াম 
জেমস এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমার মনোভাব এমন হইতে পারে যে আমি 
মনোবিৎ হওয়ার জন্ত উপস্থিত সমস্তই পণ করিতে পারি, অন্ত কেহ এ বিদ্যায় 
আমার চেয়ে অধিক ব্যুৎপত্তি লাত করিলে মর্শাহত হুইব। কিন্তু গ্রীক 
তাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকিলেও আমার কোন ক্ষোভ নাই। তাহার কারণ 
আমার নিজের মনোবিৎ হইবার আদর্শের সহিত আমার আত্মশ্রদ্ধ! দৃঢ়রূপে 
ংশ্লিষ্ট হইয়াছে । এক কথায় মানুষের আত্মসাম্ুখ্যকে অভিপ্রেত পথে 
চালিত করাই আত্মশ্রন্ধার কার্য । 
অবশ্য এই ক্রিয়াটিকে খুব সরল মনে করিলে বড়ই ভুল হইবে । আমরা 
পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে আত্মভাবের গঠন অতি জটিল। উহার বিকাশ 
বহুমুখী হুইয়া থাকে, এবং কোনও কোনও অংশ শেষ পর্যস্ত খাপছাড়া হইয়। 
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পড়ে।: কোনও গুণবান সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হয়ত এক বিশেষ আদর্শের 
অনুগামী হইলেন। তদন্থযায়ী নিজ আত্মতভাব তিনি গঠন করিলেন। স্বাস্থ্য, 
আত্মীয়, বন্ধু, ধনসম্পদ, মানষিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এ সমস্তই তিনি 
ভালবাসেন, ও এসবের উপযুক্ত সমন্বয়ে এক সামঞ্জন্পূর্ণ সমগ্র আত্মতাব গঠিত 
হইল। কিন্ত সবল চরিত্রের লোককেও নিজ আকাজ্ষার অনেক কিছুই 
নির্মমভাবে বিসর্জন দিতে হয় ২ আর ছূর্ধলমতি মানুষ ত শুধু স্রোতে ভাসিয়া 
চলে, দৃঢ় আত্বভাবের গঠনই তাহার হয় না । সাধারণ মানব সচরাচর বাস্তব 
অবস্থার সহিত এক আপোব নিষ্পত্তি করিয়! লয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি 
পৃথক ও সুস্পষ্ট আত্মভাব সক্রিয় হইয়া উঠে, আর উহাদের মধ্যে খানিকটা 
দ্বন্দ ও সংঘর্ষ ও সাধারণতঃ চলিতে থাকে । যেমন বল! যায় যে সেই ছেলেটির 
চল্লিশ বছর বয়স হইলে সে শুধু উৎসাহী ইলেকটি,কাল ইঞ্জিনীয়ারমাত্র থাকিবে 
না। আমরা মনে করিতে পারি যে সে এখন নিজের পরিবারবর্গের প্রতি 
বিশেষ অন্রক্ত; পত্বীর প্রয়োজন সমূহের এবং ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের চিন্তা 
তাহার যথেষ্ট আছে; পল্লীর সে এক বিশিষ্ট অধিবাসী, সমাজসেবা ও 
নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ ও খ্যাতি রহিয়াছে । উপরস্ত দাবা 
বা ব্রিজ খেলারও তাহার খুব সখ, প্রায়ই সে খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান 
করিয়া থাকে । তাহার জীবনের এই বিভিন্ন অংশ লইয়া যে পৃথক আত্ম- 
ভাবগুলির শুষ্টি হইয়াছে, সেগুলি একসঙ্গে অনুসরণ করিতে গিয় মাঝে মাঝে 
তাহার বিভ্রম ও স্বন্দও ঘটিতে পারে । না ঘটিলে তাহার অসাধারণ সৌভাগ্য 
বলিতে হইবে । 


সতরাং প্ররুতিষ্থ মাহ্ুষের বেলায়ও আত্মশ্রদ্ধা যেভাবে মূল রসগুলির 
বিকাশ ও সংগঠন কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ করে, সে ক্কিয়! সম্পূর্ণ নহে । ইহার মধ্যে 
কতকট! দ্বন্দ বিদ্যমান থাকে | আর যে ক্ষেত্রে মানসিক বিক্কৃতি বা ব্যাধির 
অবস্থা ঘটে, সেখানে কতকগুলি রস এমন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে মূল 
আত্মশ্রদ্ধাটি যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এক্ষেত্রে সে মানুষের যথার্থ ই 
একাধিক আত্মভাব গড়িয়। উঠে। এইভাবে বহুব্যক্কিত্বের (109187019 
09250291165 ) উত্তৰ হয়। ইহারই একটি বিখ্যাত বছ পর্যযালোচিত 
উদ্বাহরণ মর্টল প্রিদ্ন (10600. [51:0০9) দিয়াছেন। সেটি এক বিশ্ব- 
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বিষ্ভালয়ের ছাত্রীর কাহিনী, তাহার নৈতিক জীবনে কোনও নিদাকণ 
আঘাতের ফলে শক্তিমান এক নূতন ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি হইয়াছিল, উহার 
মনগড়া আর একটি নামকরণ পর্যন্ত হইয়াছিল । তাহার প্রভাবে সে কখনও 
কখনও নিজের আসল হুসভ্য রূপটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! এক বেয়াড়। ছোট 
মেয়েতে পরিণত হইত ও সেই অবস্থায় বহু অস্থিরতা ও খামখেয়ালীর পরিচয় 
দিত। পরে এইগুলির কথা জানিতে পারিয়া সে নিজেই স্তব্ধ হইয়! উঠিত। 

যে ছেলেটির কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বন করিয়! মনোবিদ্যার নান! তত্বের 
আলোচন! কর! গেল, তাহার জীবনে এরূপ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই !' এই 
তথ্যগুলির অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হইতে এই কথাই প্রবলন্পে সমিত হয় যে, 
মানুষের আত্মতাৰ ধীরে ধীরে ক্রমশ: সংগঠিত ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সব 
ঘটনার বিবরণে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে । 


উস “তা 


চতুর্দশ অধ্যায় 
জ্ঞান ও ক্রিয়া 


জীবের আত্মসান্মুখ্যের বাহন তিনটি; অন্থৃভূতি (1961106)১ জ্ঞান 
(০০801600 ) এবং ক্রিয়া (০0186107 )। পূর্ব অধ্যায়ে আত্মভাবের 
(8৪1£) বিকাশ প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ও অনুভূতির দিক হইতে দেখান গিয়াছে। 
কারণ এইগুলি এক হিসাবে চরিত্রের ভিভি। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়ে যে কথা 
বলা হইয়াছে, তাহা "মরণ কর! পাঠকের এখন প্রয়োজন। তাহা হইলে বৃঝা 
যাইবে ষে অস্থৃভৃতিসমুহ সঙ্যবদ্ধ হইয়! যেমন রসের স্ষ্টি হয় ও রসগুলির 
সাহায্যে আত্মতাবের গঠন হয়, তেমনই উহার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্থৃভূতি যে সব 
জিনিষে সাড়া দেয় ও যে সমস্ত ক্রিয়া চালিত করে, সেগুলিরও পরিবর্তন 
চলিতে থাকে । বস্তুতঃ ইহ! ব্যতিরেকে প্রথম ক্রিয়াটি ঘটিতেই পারে না । 

জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমৃহ এখন বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিয়া 
দেখা যাক। শিক্ষায় এই কথাটি মনে রাখ! অত্যন্ত প্রয়োজন যে, জ্ঞান ও 
ক্রিয়া এক ত্বাভাবিক সংযুক্ত রূপে দেখা দেয়, আর উভয়ের একটিকে নষ্ট না 
করিয়া অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । সহ্জ ক্রিয়াতে এ সম্পর্কটি যেখানে 
বাহ্‌তঃ দৃষ্টিগোচর নয়, সেখানেও অতি সহজে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 
যেমন, আমরা জানি যে কোনও বস্তু বা চিত্রের রূপটি মন দিয়! লক্ষ্য করিতে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনিবাধ্যরূপে মস্তক ও চক্ষু অনবরত নড়িবে, দর্শনেন্ত্িয়ের 
পেশীগুলিরও সুক্ষ ক্রিয়া! চলিতে থাকিবে । আবার পাঠক যদি হা! করিয়া 
ঠোঁট ছুটি পৃথক রাখিয়! প্রান্তর” বা বস্কৃতা' এই ধরণের শব্ধ মনে 
মনে উচ্চারণ করেন, ত ঠোঁট ও জিত নাড়িবার যেন এক ছুর্দমনীয় চেষ্টা 
ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারিবেন। তিনি আরও দেখিবেন যে উচ্চারণ 
যন্ত্রের অন্থরূপ ক্রিয়ার অন্নুভূতিটি মনে জাগাইয়া না তুলিলে মনে মনেও এক্নপ 
শব্ধ উচ্চারণ করিতে পারিবেন না । পক্ষান্তরে যদি তিনি কয়েক ছত্র লিখিতে 
লিখিতে লক্ষ্য করেন যে সেই সময়ে মনের মধ্যে কিন্প ক্রিয়া চলিতেছে? তবে 
তিনি বুঝিতে পারিবেন যে লেখার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরে স্বগত উক্তি 
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চলিতেছে, অর্থাৎ কথাগুলি মনের মধ্যে নিঃশবে উচ্চারিত হইতেছে । ইহাও 
দেখিবেন যে কোনও বানান সম্বন্ধে যর্দি সন্দেহ থাকে, তবে মনের 
চক্ষৃতে' পলকের জন্য সেই শবেের চিত্রটি ভাসিয়া উঠিবে। এইরূপ কোনও 
কথা বা সুরের আওয়াজটি যে মনের মধ্যে নিঃশবে ধ্বনিত হয়, তাহাকে বলা 
হয় শ্রাবণ প্রতিরূপ (৪0৫1607 170826 ) এবং অনুপস্থিত বস্তুর মানসিক 
চিত্রের নাম দার্শন প্রতিরূপ ( 18881 10829 )। এই উভয়বিধ প্রতিরূপ 
মনের মধ্যে গঠন করা এবং উহার ব্যবহার কর! সঙ্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তির 
বহু তারতম্য দেখ! যায়| কেহ কেহ, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের চিন্তায় 
প্রধানতঃ কথ ও সাঙ্কেতিক চিহ্কের ব্যবহার করিয়৷ থাকেন। তাহাদের 
দার্শন প্রতিন্ূপ গঠন করিতে বিশেষ দেখা যায় না । সম্ভবতঃ সকল স্বাভাবিক 
বালক বালিকার মনে দার্শন ও শ্রাবণ উভয় প্রতিন্মপই সক্রিয় থাকে । বেশী 
বয়সের মান্থষের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে ষে প্রতেদ দেখা যায়, তাহা! অভ্যাস 
অনুশীলনের ফলেই ঘটিয়া থাকে । যখন কল্পনায় কোনও এক শারীরিক 
চেষ্টার অনুভূতি জাগাইয়া তোল যায়, যেমন হাতটি পাশে রাখিয়া! ভাব! যায় 
হাতটি উপরে উঠান হইতেছে, বা! বসিয়া মনে কর! যায় উঠিয়া দীড়ান 
যাইতেছে, এরূপ কল্পিত অনুভূতিকে বল! হয় চেষ্ট! প্রতিরূপ (111789566779610 
2866 )। মুখ স্থির রাখিয়া শব্দ উচ্চারণ করিবার যে দৃষ্টাস্ত একটু আগে 
দেওয়| হইয়াছে, সেও এই শ্রেণীভুক্ত । বহু শিশু এবং অল্পসংখ্যক বয়স্ক 
ব্ক্তিদেরও আর একটি বিশেষ শজি দেখা যায়। তাহাদের দার্শন প্রতি- 
বূপটি এত স্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব যে উহা! শ্বৃতিগত এক ভাস! ভাসা চিত্র না হইয়! 
আসল বস্তরটিরই সর্শ। ইহাকে বল! যাইতে পারে স্ুপর্য্যবেক্ষণ প্রতিরূপ 
(6109610117989)। কোনও কোনও চিত্রকরের এই শক্তি অধিক থাকে । 
এমন দেখা যায় যে তিনি কোনও ব্যক্তিকে একবার সম্মুখে বসাইয়৷ ডাহার 
চিত্রটি আরম্ভ করেন, আর সেই একবারের পর্য্যবেক্ষণেই এমনভাবে তাহার 
চেহারার প্রত্যেকটি খুটিনাটি আয়ত্ত করিয়া! লন যে পরে আর তাহাকে 
সামনে ন! বসাইয়া শুধু নিজের মানসিক প্রতিরূপটির সাহায্যেই ছবি আঁকিয়া 
যাইতে পারেন । 

উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াসমূহের বেলায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্পর্কটি ' এত হৃষ্ 
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যে বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিলে ইহা চোখে পড়িবে না। কিন্তু যথাষথ 
বিশ্লেষণ রিলে ইহার নিদর্শন সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া! যায় । যেমন জ্যামিতির 
প্রতিজ্ঞ শিক্ষা! কর! সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগত ব্যাপার বলিয়! মনে হয়। কিস্ত যখন 
শিক্ষার্থীকে বল! হয়, "মনে কর ক থ গত্রিভূজটিকে চ ছ জ ত্রিভূজটির উপর 
স্থাপন কর! গেল,” সে স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ক্রিয়া যথার্থ বাদ পড়ে 
নাই। যুকিদাতা বাস্তবরূপে ক্রিয়াট করিয়া! দেখাইতেছেন ন! বটে, কিন্ত 
পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই যুক্তিটির যৌক্তিকত! কেবল এই কারণেই আসিয়াছে 
যে বাল্যফাল হইতেই তিনি এইরূপ অসংখ্য ক্রিয়৷ করিয়াছেন, ও সেগুলির 
ফলের সহিত পরিচিত আছেন । 

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। এটি বার্টের এক যুক্তি অতীক্ষ! 
(79880121002 1798৮), দশ বছর বয়সের উপযুক্ত £--”আমি এক চৌমাথায় 
দাড়াইয়া আছি । আমি আসিয়াছি দক্ষিণ দিক হইতে, সহরে যাইতে চাই । 
ডান দিকের পথটি অন্য এক স্থানে গিয়াছে, সামনের পথটি এক ক্ষেত্রে পৌছিয়া 
শেষ হইয়াছে। সহরটি কোন দিকে ?” ইহার উত্তর “পশ্চিম, পাঠক তাহা 
একাধিক উপায়ে নির্ণয় করিতে পারেন । তিনি কল্পনা করিতে পারেন যে 
তিনি দক্ষিণদিক হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ডান বা পুর্ববদিকের পথটি 
অন্ত স্থানে পৌছিয়াছে, সামনের ব৷ উত্তরের পথও এক ক্ষেত্রে গিয়া মিলিয়াছে, 
অতএব এই ছুইটিই বাদ গেল ও এইভাবে তিনি দেখিতে পাইলেন যে একমাত্র 
পশ্চিমের রাম্তাটিই বাকী থাকে । অথবা পাঠক একপ কল্পিত ক্রিয়ার পরিবর্তে 
কল্পিত চিত্রের সাহায্য লইতে পারেন। কিংবা চারিটি দিকের কথা স্মরণ 
করিয়া পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ, পুর্ব ও উত্তর দিক বাদ দিয়া দেখেন যে শুধু 
পশ্চিমদিকই বাকী রহিল। কিন্তু যে পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করুন না কেন; 
তিনি দেখিবেন যে বহু পরিচিত ক্রিয়ার উপরই তাহার যুক্তির সাফল্য নির্ভর 
করিতেছে । অসংখ্যবার এরপ ক্রিয়ার ফলের ।সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে 
বলিয়া তিনি এমন ক্রিয়! কল্পনায় যথাযথরূপে চালাইতে সক্ষম হন। 

এই সকল কারণে ব্র্যাডলী (97819) এক অতি সারগর্ভ কথ! বলিয়াছেন, 
যুক্তি প্রয়োগ হুইল, কল্পনায় সাধিত পরীক্ষাক্রিয়! (19981 9305101700106 ) | 
আমর! কল্পনায় ক্রিয়াটি করিতেছি, এবং তাহায় ফল কি বিচার করিতেছি। 
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এমন কি চিস্তা যখন উচ্চ দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়, তখনও উহা! ক্রিয়ার প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে না| তাহার কারণ কথা হইতে চিন্তার উৎপত্তি, 
এবং অতি সুক্ষ তাব ব্যঞ্রক শব্দের মূলেও, মানসিক প্রতিরূপের ম্তায় কোনও 
দৈহিক ক্রিয়া বি্ধমান | যেমন, বারো! হইতে পীচ বিয়োগ করিলে সাত হয়, 
এই উক্তির অন্তর্গত তাবটি দর্শনশাস্ত্মূলক না হইলেও সুক্ষ, তাহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। খুব ছোট ছেলে বা অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তি ইহার তাংপর্যয 
উপলদ্ধি করিতে পারিবে না। এমন লোকের পক্ষে ইহা বুঝিতে হইলে বারোটি 
স্থল বস্তু, যেমন পয়সা, গণিয়! লইতে হইবে, তাহার পর একটি একটি করিয়া 
পাচটি গণিয়। সরাইয়া বাকী সাতটি গণন! করিয়া দেখিতে হইবে। যে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুর্ণ বিশ্বাসে শুধু এইটুকু বলেন, “বারে! হইতে পাঁচ বাদ দিলে 
সাত হয়” তাহার সে জ্ঞান এখনই হয় নাই। শিশুবা নির্বধোধের এখন যে 
অবস্থা, তাহাকেও সেই অবস্থ! হইতেই এক সময়ে আরভ করিতে হইয়াছিল। 
বস্ততঃ তাহার এই উক্তিটি পূর্ববিত গণনার অন্তভূক্ত ক্রিয়াগুলিরই এক 
সহজ সংক্ষিপ্ত রূপ। অুতরাং একথ। বল1 যাইতে পারে যে, সুক্ষ দার্শনিক 
যুক্তির সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়ার কোনও প্রত্যক্ষ যাগ ন| থাকিলেও উপরের 
ম্যায় কিছু সম্পর্ক থাকিবেই। এ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই আমর1 উহার' 
সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি । 

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, শিক্ষায় যে পুরাতন প্রবচন আছে, 
হাতে কলমে কাজ করিয়! শিক্ষা করিতে হইবে,” উহার ভিত্তি কি। উহার 
তাৎপর্য্য এই যে, বোধ এবং ক্রিয়ার মধ্যে এমন স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে যে, উহাদের পৃথক করিলে ক্ষতি হইবে । বোধের দিকে এ ক্ষতির 
পরিমাণ অল্প নহে। এই সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাহার নিজ 
অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। উচ্চ গণিত পরীক্ষায় সম্মানপ্রা্ত শিক্ষার্থীগণ 
যখন তাহাদের অধীত সুত্রগুলির কার্য্যকরী প্রয়োগ শিখিবার জন্য পরীক্ষাগারে 
গিয়! দেখিলেন যে হ্ুত্রগুলির সত্যত1 হাতে কলমে প্রমাণিত হইতেছে, তখন 
তাহাদের বিম্ময়ের অবধি রহিল না। ইহার কারণ এই যে প্রভূত বৃদ্ধি ও 
বিদ্যার অধিকারী হইলেও, ইহাদের শিক্ষা এতই সক্ষম ও বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন 
যে ইহার কার্যকরী প্রয়োগ সর্ভবপর হইতে পারে, সে ধারণাও তাহাদের 
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ছিল ন||। গণিতশান্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও ব্যবহারিক প্রয়োগ না! শিখিলে 
গণিতেয় নিয়মগুলি অসার মনে হইবে । এই কারণে গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, 
ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে, বিশেষতঃ প্রথম দিকে, হাতে কলমে 
শিক্ষা দিবার প্রয়োজন সর্বাধিক। যেখানে হাতে কলমে কাজ হইতে পারে 
নাঃ সেখানেও ধারণ! বা ভাবগুলি শুধু বাক্যগত যুক্তির সাহায্যে প্রকাশ না 
করিয়া, কাল্পনিক ক্রিয়ারূপে দেখাইতে হইবে । ইতিহাস শিক্ষায় নাটক 
অতিনয়ের পদ্ধতি বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ করিলে প্রত্যক্ষভাবেই উহা হাতে 
কলমে কাজের সমান হুইবে। আবার ইতিহাস ও রাজনীতির তথ্যগুলি 
বর্তমান সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে পরোক্ষতাবে তাহাও 
ব্যবহারিক প্রয়োগেরই মত, তবে সাধারণতঃ এক্সপ পদ্ধতি অধিক বয়স্ক 
ছাত্রদের পক্ষেই বেশী উপযোগী । কোনও বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক 
রাজনীতি ও শিল্পঘটিত সমন্তাসমূহ সম্বদ্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য 
বয়স্ক ছাত্রগণকে শিল্পকেন্দ্রে লইয়! যান। আর এক বিদ্যালয়ে স্থানীয় শ্রমিক 
সজ্ঘের নেতা প্রভৃতিকে নিয়মিততাবে বিতর্কসভায় (1091১861776 ১০০19%5 ) 
বন্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। যথোচিত বুদ্ধিসহকারে প্রয়োগ করিলে 
এরূপ পদ্ধতিতে রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় 
হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না । আর নীতিশিক্ষা যে স্বাভাবিক 
ও বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন, সে কথ! আমরা! পূর্বব 
অধ্যায়ে বলিয়াছি। আবার আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষায় খেলার প্রেরণার 
প্রভৃত গুরুত্ব আছে; সেযুক্তির সহিতও উপরের বিষয়টির সম্পূর্ণ সামন্ত 
লক্ষিত হইবে। 

পুর্ব মনোবিগ্ভায় শিখান হইত যে, ইন্ট্রিয়সমূহই ( ৪9:1898 ) সমস্ত উচ্চতর 
জ্ঞানের বাহন; বাহাজগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত 


* আমর] যখন কোনও বন্ত দেখি, শুনি, স্পর্শ, ভ্রাণ বা আম্বাদ করি, তথন প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত 
সংস্পর্শ হয় । পরোক্ষ সংস্পর্শের সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে । যখন কোনও বজ্র 
অন্ুপস্থিতিতে আমর! উহার কথা, শব্দ ব! প্রতিরূপ সাহায্যে মনে করি, চিস্তা করি, অথবা 
অপরের লিখিত বা মৌথধিক বাক্যের সাহায্যে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, তখন হুইল পরোক্ষ 
ন্্ানগত সংস্পর্শ । প্রত্যক্ষ এরং পরোক্ষ ক্রিয়ার মধ্যেও এরূপ একটি প্রভেদ আছে, যেমন আমি 
নিজে গিয়া একটি জিনিষ আনিলাম। অথব1 কথ! বা লেখার সাহায্যে অপরকে দিয়া সে কার্য্য 
করাইলাম 1 
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সংস্পর্শ ঘটে, তাহারই ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের যনো- 
বিদ্যায় এ ভিত্তি আরও বিস্তীর্ণ ধরা হয়, তাহা আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি । 
কারণ ইহাতে যে শুধু ইন্দ্রিয়ের সংবেদন (৪67:886102. ) আছে, তাহ! নহে ; 
এই সংবেদন অনুভূতির সাহায্যে যে পেশীগত ক্রিয়ার সঞ্চার করে, উহাও 
রহিয়াছে । চিকিৎসাবিৎ শিক্ষক সেগুযয়্যা ( 9981) ) সর্বপ্রথম এই সত্যটির 
শিক্ষাগত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অক্পবৃদ্ধি শিশুরা] 
অনেক সময় অতি সহজ স্সমঞ্জস ক্রিয়া করিতে পারে না। স্বাভাবিকবুদ্ধি 
শিশুর মত ইহা'র! একটি বল ধরিতে বা গড়াইয়া দিতে পারে না; বা বলটি 
কোন দিকে গড়াইয়! গেল, তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মস্তক ও চক্ষুর 
ক্রিয়ার যেটুকু সমম্বয়সাধন (০০-০:17096107) করা আবশ্যক, উহাও 
তাহাদের সাধ্যাতীত। ন্ক্্স অস্তরূষ্টির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে 
তাহাদের বুদ্ধির অল্পতার সহিত এই দোষটির সম্পর্ক আছে। এবং ইহার 
প্রতিবিধান দ্বার! তিনি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার চেষ্টা করেন। তাহারই 
বিধান অনুসরণ করিয়! মন্টিসরি স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাতেও ইহাকে, 
অর্থাৎ ইন্দ্িয়গত বিকাশকে, পূর্ণ প্রাধান্য দিয়াছেন। মন্টিসরি বিগ্ালয়ে তিন 
চার বছরের শিশুরা, বোতামের ঘরে বোতাম বসান, লেসে সত লাগান ও' 
বাধা, খু'টা ও নানা আকারের বস্তুকে ঠিক উহ্ারই উপযোগী ছিদ্রটিতে বসান, 
ইত্যাদি যে সব ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ও নিভুলি ব্যবহারের অস্ুশীলন 
হয়, উহাতে বহু সময় অতিবাহিত করে । দেখা গিয়াছে যে এই পদ্ধতিতে 
উচ্চতর মানসিক শিক্ষা স্থাপনের সুন্দর ভিত্তি গড়িয়া উঠে। 

বাহ ঘটনার প্রভাবে যে সংবেদনের উদ্রেক হয়ঃ তাহা হইতে আবার 
ক্রিয়া! বা! চেষ্টাগত সাড়ার উৎপত্তি হয় । ইহাকে বলে সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া 
(86178013-0)0607 7:98061010 ) | উল্লিখিত মতবাদ অন্থসারে এগুলি 
হইতেছে, মানুষের সকল সাফল্যের মূল উৎস। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও 
সবিস্তারে আলোচন! কর! প্রয়োজন। একটি সাধারণ দৃষ্টাস্ত লওয়া যাক। 
এক কুকুরছান! পাশ ফিরিয়া! শুইয়। আছে । আমি তাহার কাছে গিয়! তাহার 
ঘাড়ের পার্থ ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলাম । ফলে তাহার চর্মের নিম্নে 
উত্তেজনার স্থষ্টি হইল । ছুই চারিবার চাপড়াইবার পরে তাহার পিছনের প! 
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ছুটি তালে তালে স্পন্দিত হইতে লাগিল, শীঘ্রই উহ! হইয়! উঠিল আঁচড়াইবার 
প্রবল চেষ্টা। আমি চাপড়ান বন্ধ করিলে এই চেষ্টা মুহুর্ভেক চলিয়! শেষে 
থামিয়া গেল। এখানে কি ঘটিল বুঝিতে হইলে কুকুরটি চর্মের নিয়স্থ অংশের 
গঠনটি বিশ্লেষণ করিয়! দেখিতে হইবে । যে স্থানটি চাপড়ানো হইয়াছে, সে 
স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশ আছে, সেগুলিকে প্রেষবিন্ু (70:98501'6- 
৪১০৪) বল! হয়। এগুলির নীচে অতি ক্স শ্বেত স্ুত্রসমূহ সংযুক্ত আছে। 
সেগুলি গিয়! গচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের (08০19০7৪ ) মধ্যস্থ স্ুযুক্া কাণ্ডে 
(৪1281 ০০৭) গিয়! মিশিয়াছে । মিশিবার মুখে প্রত্যেকটি হ্ত্র এক একটি 
অতি ক্ষুদ্র গোলকের সহিত যুক্ত আছে, এগুলিতে স্ায়বিক পদার্থ আছে । এই 
গোলকসহ স্থত্র হইল স্সায়ু (10681:0709)১ এগুলি স্ায়ুতস্ত্রের (106:০008 
879690) এক একটি অংশ। গোলকটি হইতেছে স্বায়ুকোষ (2979 
0611), স্ায়ুর সজীবতা| ও ক্রিয়ার ইহা কেন্ত্র। যে শ্রেণীর স্নায়ুর কথা এখন 
বল! গেল, তাহার কাজ হইল স্নায়বিক উত্তেজনাটি চর্ম হইতে স্ুযুয়! কাণ্ডে 
পৌছিয়! দেওয়া, এইজন্য ইহাকে সংজ্ঞাবহ (8978০: ) স্নায়ু বলা হয়। 
অস্তমুখী ( 8/61:506 ) বা গ্রাহক (9০96০: ) স্রায়ু নামেও ইহাকে অভিহিত 
করা হইয়া থাকে । 

স্নায়বিক প্রবাহাটিকে এই সংজ্ঞাবহ স্ায়ু বহন করিয়া লইয়া যায় একটি বা 
একাধিক আর এক শ্রেণীর স্বাযুর মধ্যে । ইহাদের নাম সংযোজক 
(0007160%0:) মায়ু। এগুলি শুধু সুযুয়! কাণ্ডের ভিতরে থাকে । স্থযুয়া 
কাণ্ডের পথে স্নায়বিক প্রবাহটি নান! পথ ধরিয়া এক সংযোজক স্বায়ু হইতে 
অপরের মধ্যে চালিত হইতে পারে। পুর্ণ চেতনার মধ্যে আমিতে হইলে 
প্রবাহটিকে উপরে উঠিয়া সুযুয়! কাণ্ডের উর্ধস্থ মস্তি ( 01810) নামক অংশে 
পৌঁছিতে হইবে । সেখানে শেষ পর্যন্ত ইহা পৌছিবে এক ধুসর পদার্থের 
কুগুলীকৃত বহিঃস্তরে (০০:69), ইহা! মন্তিক গোলার্ধের (987:90281 
13677018197 ) বহির্ভাগ । আবার, কোনও চেষ্টা বা ক্রিয়ার বেলায় 
প্রবাহটি ঘুষুয়্া কাণ্ড হইতে তৃতীয় এক আর শ্রেণীর স্নায়ু বারা চালিত হুইয়! 
বাহিরে আসিবে ; ইহাকে বল] হয় ক্রিয়াবহ (2006০) স্নায়ু, অপর নাম 
চালক (85০5০: ) বা বহিমু্খ (85:90 ) স্নায়ু। স্কুতরাং আমাদের 
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ক্রিয়াটি যদি ইচ্ছাচালিত (11196 ) হয়, শ্বতঃপ্রন্থত প্রতিবর্ত (5892) 
ক্রিয়া না হয় তবে উহার উৎপত্তি মস্তিফ্ষেই হইবে। হুতরাং দেখা যাইতেছে 
মস্তিফই সকল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধানের সর্বময় কর্তা । ইহারই 
সাহায্যে একদিকে আমাদের বস্তুগত পৃথিবী সম্বন্ধে দৃষ্টি ও বোধ জন্মে, অপর 
দিকে লকল অবস্থা অনুযায়ী ক্রিয়া ও হ্ৃক্টিকৌশলের অফুরস্ত শক্তির 
সার হয়। ূ 

মস্তিষ্ক ও সুযুয়৷ কাণ্ডের সংযোজক ন্নাযুগুলি দ্বারা বাহিত প্রবাহটি অসংখ্য 
বিভিন্ন পথে আসিতে পারে । তেমনই আবার ইচ্ছামত যে কোনও চালক 
স্নায়ু বারা এই প্রবাহ বাহিরে অর্থাৎ ক্রিয়ায় প্রকাশ হইতে পারে, তাহাও 
আমর! দেখিব। ম্ুতরাং মস্তি্ধের ইচ্ছাচালিত ক্রিয়াসমূহের মধ্যেও অশেষ 
বৈচিত্র্য থাকিতে পারে । আবার স্নাযুতস্ত্রে আরও একটি যে ব্যবস্থা আছে, 
তাহার সাহায্যে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু দ্বারা গৃহীত সংবেদনটি তুযুগ্না। কাণ্ডের বাহিরে 
থাকিয়াই একেবারে ক্রিয়াবহ স্বায়তে পৌঁছিতে পারে । সুতরাং এই তাবে 
উৎসারিত ক্রিয়াগুলিকে ইচ্ছাশক্তি (%111) দ্বারা পরিবর্তন কর! যায় না। 
এগুলি হইল স্বতশ্চালিত ()05018716% ) ক্রিয়া! । রক্ত চলাচলের 
নিয়ন্ত্রণ উদর মধ্যস্থিত অন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়া ও এইরূপ অন্থান্ ক্রিয়া এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত 

এখন কুকুরছানার উদাহরণটিতে ফিরিয়া আসা যাক। চাপড়াইবার 
সঙ্গে স্থ্ট সংবেদনটি স্বুযুয়া কাণ্ডে পৌছিবামাত্র এমন একটি সহজ পূর্বগঠিত 
পথ পায়, যেটি ধরিয়! উহ! সংযোজক স্নায়ুর মধ্য দিয়! পায়ের ক্রিয়াবহ স্সামুতে 
পৌছিতে পারে । এবং এই কারণে আচড়ান ক্রিয়াটির উৎপত্তি হয়। নহিলে 
এরূপ উদ্দীপকের ফলে দেহে অন্ত কোনও প্রতিক্রিয়ার শ্হি না হ্হয়! 
আচড়ান ক্রিয়ারই উত্তব কেন হইল, তাহার কারণ বুঝ! অসম্ভব হইয়া উঠিত। 
কতকগুলি সংজ্ঞাবহ এবং কতকগুলি ক্রিয়াবহ্‌ স্রাম়ুর মধ্যে এই অস্তশিহিত 
যোগকে শারীরবিদ্গণ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (552. ) বলেন। কোনও কোনও 
প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়, যেমন পা নাড়া, চোখের খুব নিকটে কোনও বস্ত আসিয়া 
পড়িলে চোখ বোজা, এই সব প্রতিবর্ত ক্রিয্নার বেলায় ব্যবস্থাটি মোটামুটি 
সরল। অন্তান্ত ক্ষেত্রে ইহা অতীব জটিল । 
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তবে সংবেদন প্রবাহ পূর্বস্থষ্ট পথটির দিকে সহজে যায় বটে, কিন্ত উহার 
গতি যে সেই পথের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোথাও কথা নাই। 
উদ্দাহুরণ স্বরূপ একটি সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, এই পরীক্ষার 
ম্যাকডগাল বণিত। পাঠক তাহার একটি বাহু হাতের তালু নীচের দিকে 
করিয়! টেবিলের উপরে রাখুন। এই অবস্থায় সুতায় বাঁধা কোনও ভারী 
জিনিষ একটি আঞ্ুলে ঝুলাইয়া এক সেকেণ্ড বা আরও কম সময় অস্তর 
সেটকে উঠাইবার চেষ্টা করুন। তিনি দেখিবেন যে, প্রথমে মাত্র সেই 
আহুলেই ক্রিয়াপ্রবাহটি সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ উহা! অন্যান্য আঙ্গুলে, 
পরে বাহুর নিম্নতাগের পেশীসমূহে এবং সর্বশেষে সমগ্র বাহ ও স্বন্ধে ছড়াইয়া 
পড়িল। এক্ষেত্রে আমরা মনে করিতে পারি ষে ক্লান্তির প্রভাবে ক্রমশঃ মূল 
প্রতিবর্ত পথে প্রবাহটির চলাচলের বিদ্ব ঘটিল। ফলে প্রবাহটি নিকটস্থ 
অন্য পথসমূহে ছড়াইয়া পড়িল । এবং সেখানেও যেমন বাধার স্থ্টি হইল, 
ইহার বিস্তারের সীমাও তেমনই বদ্ধিত হইতে লাগিল। আবার পরীক্ষা এবং 
ভুলসংশোধনের ( 818] ৪00 9:10: ) ফলে যখন কোনও ক্রিয়া বা তঙ্গী 
ক্রমশঃ সন্গিবদ্ধ (০0920.80118590 ) হয়, তখন ঠিক ইহার বিপরীত ব্যাপার 
ঘটে। সে ক্ষেত্রে ক্রমাগত অভ্যাসের গুণে সাফল্য আসার ফলে, 
ক্রিয্াপ্রবাহে ব্যবহার্য্য পথগুলির বাধা এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে শেষ পর্য্য্ত 
এক শ্রেণীর প্রতিবর্ত গড়িয়া উঠে; এজন্য মনোবিদ্গণ ইহার নাম দিয়াছেন 
গৌণ প্রতিবর্ত (960010987"5 75265 )। 

প্রাণীর প্রথম নড়াচড়া! প্রতিবর্তের ফলেই হইয়া থাকে । পরেও যে সমস্ত 
ক্রিয়াকৌশল সে শিক্ষা করে, তাহার মুলে প্রতিবর্ত রহিয়াছে । যেমন 
প্রকৃতপক্ষে পাখীর ছানাকে খুঁটিয়া খাওয়া শিখিতে হয় না। আবার তাহার 
ডানা ও সংশ্লিষ্ট স্ায়ৃতস্ত্রে আবশ্টুকমত পূর্ণতা ঘটিলেই সে বিনা শিক্ষায় 
উড়িতেও পারে । তেমনই মানবশিশুর জন্মাবধি চুষিবার প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি 
প্রবল থাকে । তাহার স্বায়ূতন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবর্ত দেখা 
দেয়। প্রথমে সে স্থিরভাবে শুইয়! থাকিয়াই সন্ধষ্ট। কিন্ত শীঘ্রই এক সময় 
আসে যখন কোনও কিছুই তাহার উঠিয়া বস! বন্ধ করিতে পারে না। পরে 
সে হাতে ভর দিয়া মেঝের উপর ছুটিয় বেড়ায়, যদিও অন্য কাহাকেও এমন 
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অদ্ভুত ভঙ্গীতে চলিতে দেখে নাই। পরে উঠিয়! দাড়ায় এবং হাটিতে আরভ 
করে। এ ব্যাপারে বড়দের অযাচিত সাহাধ্য সে পায় বটে, কিন্ত চলার 
প্রতিবর্তই ইহার আসল কারণ। এই সকল মূল প্রতিবর্তগুলি আবার পরম্পর 
সংশ্লেষণের ( ৪5120109818 ) ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সেজন্য পরে আরও অনেক 
ক্রিয়। সম্ভবপর হয় । 

এই সংশ্লেষণ কিরূপে সাধিত হয়, তাহা! পুর্ধ্ণে বণিত হইয়াছে (একাদশ 
অধ্যায়)। আর কতকগুলি দক্ষতার ক্রিয়ার পরীক্ষায় এই প্রক্রিয়াটি যত্ব 
সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে টাইপ কর! 
শিক্ষার পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
ক্রমোন্নতির পরিমাণ লেখ (৫18101) দ্বারা সচিত হয় । দেখা যায় যে লেখগুলির 
উচ্চনীচ তরঙ্গ আছে; ইহাতে বুঝা যায় যে উন্নতির মাত্র! একবার বাড়ে, তারপর 
কমিয়া যায়, আবার বাড়ে, এইরূপে চলিতে থাকে । এইগুলি হইল শিক্ষার 
অন্তভূক্তি প্রতিবর্তগুলির সংশ্লেষণের এক একটি নির্দিষ্ট অবস্থা । প্রথম পর্য্যায়ে 
নিভূ'ল অক্ষরের অভ্যাস গঠিত হয় ; অর্থাৎ এমন এক গৌণ প্রতিবর্ত গঠিত 
হয়, যাহার ফলে ইচ্ছা করিবামাত্র ঠিক চাবীতে ঠিক আন্গুলটি আপনি গিয়া 
পড়ে। এই অত্যাস গঠিত হওয়ায় টাইপ করার গতি দ্রুত হয়, সুতরাং 
লেখটিও উপরে উঠে। শীঘ্রই কিন্ত বিরতি আসে, দেখা যায় গতি বৃদ্ধির 
মাত্র! কমিয়! গিয়াছে, শীঘ্রই আবার উহা! বাড়ে। ইহার কারণ এই যে, 
পুর্বকবেকার অক্ষরের অত্যাসগুলি এখন শব্দাংশ ও শব্দের অত্যাসে সঙ্ঘবন্ধ 
হইতেছে । ইহার ফলে এক চেষ্টাতে সমগ্র বাক্যাংশ বা বাক্য টাইপ করিবার 
ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইবে । এই বৃহত্তর প্রতিবর্ত সমষ্টিগুলি গঠিত হইবার সময়ে 
অক্ষর হইতে মনোযোগ অংশতঃ চলিয়া যায়, সেই কারণে ভুল ও দেরী হয় 
এবং উন্নতিরও হাস দেখা যায়। কিস্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই উচ্চতর 
অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে তবেই উহার অংশীভূত অক্ষরের অভ্যাসেরও 
সম্পূর্ণ উৎকর্ষ ঘটিয়! থাকে । আবার এই শিক্ষাকাধ্য চলিবার সময়ে একাধিক 
শ্রেণীর মানসিক প্রতিনূপের ( যেমন দৃষ্টি, স্পর্শ, ইত্যাদি ) গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া 
দেখা যায়। তবে দক্ষতা বাড়িলে আর এগুলি থাকে না, কোনও শব্দ বা 
বাক্যাংশ টাইপ করিতে হইলে, তদস্থযায়ী ক্রিয়ার প্রেরণ! তখন আপনা 
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হইতেই আসে । ইহা হইতে বুঝা! যায় যে কোনও কার্ধ্য শিক্ষার সময়ে উপযুক্ত 
প্রতিবর্ত ক্রিয়াটির প্রয়োগ প্রথম হইতে হইলে উহাতে অধিক স্বফল পাওয়া 
যায়। মর্টিসরির পদ্ধতিতে অক্ষরের আকার শিখাইবার এই ব্যবস্থা আছে যে 
শিশুর! চোখে দেখার বদলে শিরীষ কাগজে কাট! অক্ষরগুলির উপর আঙ্গুল 
চালাইয়! অভ্যাস করে ও পরে চোখ বন্ধ করিয়া তাহাদের অক্ষরগুলি লিখিতে 
 দেওয়! হয়। হয় ত উপরের নীতি হইতে এই ব্যবস্থারও কিছু সমর্থন পাওয়া 
যাইবে । 

হাতের লেখ! শিক্ষাদদানে এ বিষয় হইতে কি সহায়তা পাওয়! যাইতে পারে, 
তাহা সহজেই বুঝ! যাইবে । কোনও কোনও শিক্ষক এক একটি শব্দ ধরিয়! 
লেখ! আরস্ভ করিতে চান, কারণ শব্দের অর্থ আছে, অক্ষরের তাহা নাই। 
কিন্ত দেখ! যায় যে, স্থন্দর ও স্পষ্ট হস্তলিপি শিক্ষা করিতে গেলে প্রথমে নিয়তম 
অভ্যাস, অর্থাৎ অক্ষর লিখিতে শিক্ষার অভ্যাস, শিশুকে গঠন করিতে হইবে । 
যাহাতে শিশু পৃথক অক্ষরগুলির মধ্যেও খানিকটা অর্থ খু'জিয়! পায়, সেজন্য 
কোনও খেলার পদ্ধতি, যেমন মন্টিসরির প্রণালী বা প্রচলিত অন্য কোনও 
ছেলেখেল। প্রণালী অবলম্বন করায় কোনও বাধা নাই । তবে উপরের টাইপ 
শিক্ষার বিশ্লেষণ হইতে ছুইটি কথা বুঝা যায়। প্রথমতঃ, পৃথক অক্ষর হইতে 
শব্ধ লিখিবার অভ্যাস শিশুর আপন! হইতেই যেন গড়িয়! উঠিতে দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যে শব্দগুলি শিশু সহজে পড়িতে পারে, তেমন শব্দই প্রথমে যেন 
তাহাকে লিখান হয়। 

আবার পড়িতে শেখার মধ্যে আছে চিনিবার অভ্যাস ; প্রথমে অক্ষর, পরে 
শব্ধ, বাক্যাংশ, বাক্য, এইরূপে জটিলতার বৃদ্ধি হয়। এইভাবে চিনিবার 
অভ্যাস গঠিত হইলে তারপরে লিখন শিক্ষার জটিলতর অংশ আরম্ভ কর! 
উচিত। তাহ! হইলে পড়িবার অভ্যাসও ভাল ও নিভূল হয়, আবার নিজস্ব 
ক্রিয়াবিশিষ্ট পৃথক আর একটি শিক্ষা, লিখন শিক্ষারও বিকাশ ঘটে । কোনও 
অত্যন্ত পাঠকের চোখের কাছে একটি ছোট্ট আয়ন! রাখিয়! পিছনে দীড়াইলে 
দেখিতে পাওয়! যায় যে পাঠকের চোখ লিখিত ছত্রের উপরে একভাবে 
নড়িতেছে না। প্রতি ছত্বে চোখ হয়ত তিন হইতে পাঁচবার নড়িতেছে, 
প্রত্যেকবার নড়ার পর সামান্ত একটু থামিতেছে। এই থামার সময়টুকুতেই 
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চস্ষুর চিনিবার ক্রিয়াটি চলে, যে শব্বসমষ্টি অর্থসঙ্গতির দ্বারা পরম্পরসংযুক্ত, 
মুহূর্তের এক নজরেই তাহার মর্ম গৃহীত হয়। সুতরাং সাধারণতঃ পুস্তকপাঠে 
চিনিবার অত্যাস এক একটি অর্থবিশিষ্ট শব্বসমষ্টি ধরিয়! হয়। শিশুদের নিষ্নতম 
পর্য্যায়ের ( অর্থাৎ প্রথমে অক্ষর, পরে শব্দ ইত্যাদি ) চিনিবার অভ্যাস হইতে 
আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এই অভ্যাস গঠিত করিয়া দিতে হইবে । শিক্ষাদ্দান- 
কালে এই নিয়মটিও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে উচ্চতর অভ্যাসটি গড়িতে 
আরম্ভ হইলে তবে নিয়তর অভ্যাসের গঠন সম্পূর্ণ হয়। আর শব্ধের বানানের 
মধ্যে যা কিছু নিয়মের ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার কথাও বিবেচনা 
করিতে হইবে । ইহা! বলা বাহুল্য যে, পড়িতে শিখিবার সকল অবস্থাতেই মনে 
রাখিতে হুইবে যে শিশু যাহাই পড়িবে, তাহার যেন অর্থ উপলব্ধি করিতে 
পারে। যে বিদ্যালয়ে শিশুদের শ্রেণী বড়, সেখানে অনেক সময়ে এই প্রাথমিক 
বিধিটি অবহেল! কর! হয় । তাই দেখা যায় যে, ছেলে যে কোনও বই পড়িতে 
পারে, কিন্ত বইয়ের লেখাগুলির যে কোনও অর্থ আছে, সে বোধই তাহার 
নাই। বল! বাহুল্য, পড়িয়! বইয়ের তথ্যগুলি আয়ত্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য | 
সুতরাং সে শিক্ষা প্রথম হইতেই দিতে হুইবে। 
পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়। 
জ্ঞানের পাঁচটি দ্বারের কথা বহুদিন হইতে আমরা জানি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্ব! ও স্পর্শ । তাহা ছাড়। আরও কয়েকটি ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির কথাও স্মরণ 
রাখিতে হইবে । প্রথমতঃ উত্তাপ ও দৈহিক যন্ত্রণার সংবেদন, ইহাদের সংজ্ঞা- 
বাহী স্বাযুগ্ুলি চর্ম সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিপাক ও সংশ্লিষ্ট বন্তসমূহের 
অন্তর্গত সংজ্ঞাবাহী ্নায়ুসমূহ | ইহাদের সংবেদনে ক্ষুধা; তৃষ্ণা, শারীরিক 
নুস্থতা, অন্থস্থত1 এবং স্বকীয় আরও নান! স্পষ্ট ও অল্পষ্ট অনুভূতির উৎপত্তি 
হয়। তৃতীয়তঃ, চেষ্টা সংবেদন (11778996)9610 ৪9286 ), ইহারই সাহায্যে 
আমাদের মস্তক, দেহ ও অশ্প্রত্যঙ্গের অবস্থ! ও ক্রিয়া সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটে। 
'ম্নায়তন্্ সম্পর্কে উপরের তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য "এই যে বিভিন্ন 
ক্রিয়ার সংশ্লেষণ বা সমন্বয় সাধনই ইহার ক্রিয়া। আর মত্তিফই বিরাট 
সমস্বয়সাধক যন্ত্র। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি গুরুতর কথারও উল্লেখ 
করিতে হইবে । তাহ! এই যে, বিশ্লেষণও স্বাম়ুতস্ত্রের ক্রিয়া ; মস্তিষষ দ্বার! অতি 
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উচ্চতর বিশ্লেষণ কাঁ্যসমূহ সম্পন্ন হয়। যে প্রাণীর স্বান্তত্্ নাই বাঁ অতি 
নিয়স্তরের স্সামুতন্ত্র আছে, জগৎ ও নিজ অস্তিত্ব সম্বদ্ধে সে খুব সামান্যই উপলঙ্ধি 
করিতে পারে । এই উপলব্ধি আরও বেশী হুইতে হইলে পৃথিবীর বিতিন্ন বন্ত 
বা তাহাদের গুণসমূহ জানিবার এবং উহাদের পার্থক্য বুঝিবার যে শক্তি থাকা 
প্রয়োজন, উহার তাহা নাই। উচ্চতর প্রাণীদের পক্ষে এ ক্রিয়া সভভবপর হয় ; 
কারণ উহ্থাদের সংজ্ঞাবহ ন্নায়ুমণ্ডলীর অনেকখানি পরিণতি হইয়াছে, এবং 
আলোক, শব্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সহায়তা 
করিতেছে । আবার চেষ্টা বাক্রিয়ার দিকেও অধিক মাত্রায় বিকাশ কেবল 
তখনই সম্ভব হয়, যখন প্রাণীর ক্রিয়াবহ স্ায়ুসমূহের বহুবিধ বিভিন্ন ক্রিয়া 
করিবার শক্তি থাকে । সুতরাং আয়ুতন্ত্ের ক্রিয়াকে শুধু সংশ্লেষক বা বিশ্লেষক 
বলা চলে না। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ উভয়ই ইহার দ্বারা অনবরত সংঘটিত হয়| 
আর জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে উভয়েরই সমান পরিচয় আমরা! পাই। 

জ্ঞানের বিষয়ে আলোচন] শীঘ্রই আরও সবিস্তারে করা হইবে । তাহার 
পুর্বে আরও এক শ্রেণীর আচরণ সম্বন্ধে ছু একটি কথা বলা যাইবে, ইহাতে এই 
সংক্লেষণ ব্যাপারটির সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ইহাকে বল] হয় ইচ্ছাশক্তি। 
প্রচলিত মতে ইহা! এক স্বতশ্ব শক্তি ; বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পরিমাণে এ শক্তি 
আছে, ইহার সাহায্যে লোকে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে এবং উহার বাধ। 
অতিক্রম করে । ইহাতে ভূল এই যে, মান্ুষের অন্যান্য সকল ক্রিয়ার মধ্যে যে 
শক্তির পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহা হইতে বিভিন্ন করিয়া ইচ্ছাকে এক পৃথক 
শক্তিরূপে ধরা হইয়াছে । আসলে যে শক্তির দ্বারা মানুষ এক বিরাট সন্থল্প 
সাধন করে, আর যে শক্তির সাহায্যে মানব কথা বলিতে বলিতে একটি 
পিন কুড়াইয়া লওয়া বা জুতার ফিতা! বাঁধার মত অতি ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করে, 
উভয়ই মূলতঃ: এক শক্তি । উভয় ক্রিয়ার মুলে প্রেরণার যে সজ্ঘবদ্ধত1 আছে, 
পার্থক্য সেখানে । ম্যাকডুগালের মতে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সর্বদাই আত্মশ্রদ্ধারসের 
(8911-928017)6 860612067%, অ্রয়োদশ অধ্যায়, দ্রষ্টব্য ) ক্রিয়া থাকে। 
সেরূপ হইলে অবশ্ট মানুষ ছাড়া! অন্ত কোনও প্রাণীর ইহা! থাক! সম্ভব নয়। 
আমরা এরূপ কোনও সীম! গ্রহণ করি বানা করি, একথ! আমাদের মানিতে 
হইবে যে, কোনও কাধ্যকে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বলিতে হইলে সে ক্রিয়া 


জ্ঞান ও ক্রিয়। ২০১ 


আমাদের প্রক্কতির ক্ষুত্র অংশমাত্র দ্বারা চালিত হইলে চলিবে না; উহার মূলে 
কোনও বিরাট, গতীরর্ূপে নিহিত, সর্বব্যাপী ছাপসমন্বয় (970£:880- 
00207195) থাকিয়! উহাকে শক্তি দিবে । অর্থাৎ যদি আমি নিছক পরিচ্ছন্নতার 
অভ্যাসবশতঃ পিনটি কুড়াই, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। কিন্তু পিন 
কুড়ান সম্বন্ধে যদি আমার অধিকার কেহ অস্বীকার করে, অথবা! পিনটি যদি 
বিপজ্জনক বা ছুর্গম কোনও স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিতে হয়, সে ক্ষেত্রে 
আমার আত্মশ্রদ্ধারসের ক্রিয়া! আসিয়া পড়িবে। তখন এই পিন কুড়ানকেই 
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়! বলা! চলিবে। 

ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতাবে রসসমৃূহের স্যষ্টির কথা যাহ! বলা 
গিয়াছে, তাহ ছাড়া পৃথকভাবে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করার কোনও 
উপায় নাই। জ্তরাং মন্টিসরি এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন যে শিশুর 
ইচ্ছাশক্তি পরিণতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে অবাধে স্বকীয় 
প্রেরণা অন্থসরণ করিতে দিতে হইবে । কারণ, সর্বদা যদি তাহাকে 
বাধা পাইতে হয়, বা শুধু অপরের অহুজ্ঞ পালন করিতে হয়, 
তবে শক্তিশালী রসসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সফল 
ও সুনিয়ন্ত্রিত আচরণের মূল তিত্তিটিই গড়িয়া উঠে না। তাহার অতি 
শৈশবের রসগুলি শ্বাভাবিকতাবে চরিতার্থ না হইতে পারার ফলে 
অবদমিত হইয়। থাকে । এবং শ্টাণ্ড (9080 ) বণিত সাধারণ নিয়ম 
অনুযায়ী উহাদের মন্দ গুণগুলিও পরবর্তীকালে স্থষ্ট রসসমূহে চলিয়া আসিতে 
থাকে (এ বিষয়গুলি পুর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে )। ফলে শিশুটি 
বড় হইয়া এমনই এক মানুষে পরিণত হয় যে, শক্তি সহকারে ক্রিয়া করিবার 
উপযুক্ত বিশাল ও দৃঢ়রূপে সংগঠিত মানসিক ভিত্তি তাহার থাকে না। 
কোনও সমন্তার সম্মুখীন হুইলে, হয় তাহার সঙ্বল্পের চুড়ান্ত অতাব দেখা 
যায়, নয়ত ছেলেমান্থুবী ও নির্বদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত প্রচলিত ধারণার মধ্যে খানিকটা সত্যতা! 
অবপ্ত দেখ! যায়| ন্বকীয় শক্তির বিষয়ে মানুষে মানুষে বিপুল প্রতেদ আছে; 
এবং ইহার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই প্রভেদ অতি সুস্পষ্টক্মপে নজরে পড়ে। 
আবার বিভিন্ন মানুষের মনের ভাবে যেরূপে জ্ঞানের দ্বারা অনুভূতি জাগ্রত 


২০২ শিক্ষাতস্ব 

হয় এবং উহা! হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য থাকে । 
এই কারণে জেমস ছুই শ্রেণীর ইচ্ছাশক্কির কথ! বলিয়াছেন। প্রথমটির ক্রিয়া 
এক বিক্ষোরকের (95010519 ) মত, উচ্াতে তাবটি অনুভূতিতে আসামাত্র 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়! প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হইল অবরুদ্ধ ( ০১৪650650 ) 
মানসিক বাধ (37071016100) অবদমনের ফলে ইছাতে ক্রিয়ার উৎপত্তি 
বিলম্বে হয় । মনোবিৎ আকৃ (4০01) ) এই বিশ্লেষণ আরও বিস্তারিত করিয়! 
প্রক্ষোত প্রকৃতির ( 69207978172 ) শ্রেণীবিভাগের যে ধার! প্রচলিত আছে, 
তাহার সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিয়াছেন। পুরাতন প্রচলিত শ্রেণীবিভাগে 
চার রকমের প্রক্ষোতপ্রকৃতি বা শরীর রস ( 100100978 ) আছে--আশাপ্রবণ 
(৪8285179), পিস্তগ্রধান বা রোষপরায়ণ (০১015770 ), শ্লেম্মল বা জড় 
(1017192:779619 ) ও বিষাদবাযুপ্রধান বা বিষ (10091810010110 ) | ইনি 
ইহার সহিত সতর্ক (০%061058) এই পঞ্চম আর এক শ্রেণী যোগ করিয়াছেন। 
সতর্ক, আশাপ্রবণ এবং রোষপরায়ণ, এই তিন জাতীয় প্ররুতিরই এই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য আছে যে, বাহ্‌ ঘটন| ও প্রভাবে উহারা খুব সহজে সাড়া দেয়, দেহের 
ক্রিয়াবাহী গুণও ইহাদের প্রবল। আবার জড় এবং বিষপ্র, উভয়েরই এই 
গুণগুলির অভাব থাকে । ইচ্ছাশক্তির দিক দিয়! বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
সতর্ক ও জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার মূল নিয়তিগুলি (096703)70106 61709170168) 
গুধু যে আরভে অত্যন্ত দৃঢ় থাকে, তাহা নহে? সঃগ্র ক্রিয়াটির মধ্যেও উহাদের 
শক্তি অব্যাহত থাকে । সতর্কপ্রকৃতির লোকের তৎপরতা ও সাড়া অধিক, 
তাই সে ক্রিয়া! ভালবাসে, আর কাঞ্জটি চলিবার সময়ে সে প্রয়োজন অনুযায়ী 
নিজেকে খানিকটা সক্রিয় করিতে ও খাপ খাওয়াইয়া লইতেও সক্ষম । অপর 
দিকে জড় প্রকৃতির মাস্নষের জাগিয়া৷ উঠিতে দেরী হয়ঃ কিন্ত একবার জাগ্রত 
হইলে সে দাতে ফাত চাপিয়। কার্ধ্য সমাপ্ত না করিয়। ছাড়ে না| আশাপ্রবণ 
মান্ষের সতর্ক প্রকৃতির মত মচেতনতা৷ ও সজীবতা আছে । সমান আগ্রহে সে 
ক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সমক্ধপ প্রবল নিয়তি দ্বার! চালিত হইয়! কার্ষ্যে 
অগ্রসর হয়। কিন্তু শীঘ্রই সে উদ্যমের হাস হয়, সুতরাং অনেক সময়ে সে 
কর্মটি সমাধা করিতে পারে না । তব তাহার আশাবাদিতার গুণে বিফলতার 
কথা শীগ্রই সে ভুলিয়া যায়, সুতরাং নৃতন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়ে তাহার 


জান ও ক্রিয়া ২০৩ 


আগেকার ভরসা সহজেই আসিয়া যায়। এই তিন শ্রেণীর তুলনায় রোব- 
পরায়ণ এবং বিষণ্ন, এই ছুই শ্রেণীর মাহুষদের শক্তিশালী নিয়তিসমূহের অভাব 
দেখা যায়। তবে রোষপরায়ণ মান্থষ কোনও ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে 
পারে না, তাই একাগ্র চেষ্টার অভাবে বিফলতা৷ ঘটিলেও প্ররুতিগত 
তৎপরতার গুণে নূতন চেষ্টা করিবার প্রেরণার তাহার অভাব ঘটে না, ফলে 
সব গোলমাল হইয়াও কোনরূপে “কার্য্যোদ্ধার” হইয়া যায়। কিন্তু বিষপ্ 
ব্যক্তির রোষপরায়ণ প্রকৃতির দুর্বলতা থাকে, কিন্ত সের্নপ অহ্ুভূতি ও ক্রিয়ার 
তৎপরতা! থাকে না। তাই সে নিক্ষল ও বীতরাগ হয়, প্রবল স্বকীয় চেষ্টা 
করিবার শক্তিও তাহার থাকে না, আবার নিক্ষলতার জালার শক্তিও এত 
বেশী হয় না যে উহাতে নৃতন উদ্মের সঞ্চার হইয়! শেষ পর্য্যস্ত সে সাফল্যলাত 
করিতে পারে। 

এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অস্তবূর্ত (17:০৪: ) এবং বহির্বৃতি (9য:- 
৪: ) প্রক্কৃতির (দশম অধ্যায় ) প্রতেদটি তুলনীয়। আর কোনও কোনও 
মনঃসমীক্ষকের মতে বহিবৃতি ও অন্তবুতির ন্যায় এই বৈষম্যগুলিও অতি 
শৈশবে গড়িয়া! উঠে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলি সহজাত প্রকৃতির 
অস্ততুক্ত। যাহাই হউক, শিশু যে বয়সে বিগ্ভালয়ে আসে, তখন এগুলি 
পরিবর্তন কর! কঠিন, অসম্ভব বলিলেও চলে। ত্বতরাং শিশুর প্রকৃতিতে এ 
বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকিলে তাহাকে পরিচালিত করার 
ব্যাপারে ইহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হুইবে। 





পঞ্চদশ অধ্যায় 
বুদ্ধির বিকাশ 


জঙ্মের সময় শিশুর মনের অবস্থাটি কিরূপ থাকে, সে বিষয়ে মনোবিদেরা 
নানানপ অন্থমান করেন। এই সময়ের সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নছে। 
জেমস বলিয়াছেন যে, সে সময়ে পৃথিবী যেন শুধু “এক বিরাট শব্দ ও 
গোলমালের ব্যাপার |” কিন্তু স্বাস্থ্যবান শিশুর যদি ইহা! মনেও হয়, তবু 
সেজন্য কোনও কষ্ট থাকে না । তাহার দেহিক প্রয়োজন ও ক্ষুধার বশে এবং 
নবজাগ্রত প্রবৃত্তিগুলির সাহায্যে সে এই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
উহা! ফিটাইবার জন্য তাহার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা আরভ্ভ করে। এদিকে তাহার 
প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলির ক্রমশঃ স্পষ্টত৷ ও সামঞ্জন্ত আসিতে থাকে, সেগুলিই 
বলিতে গেলে তাহার ব্যবহারের অস্ত্র হইয়া উঠে। ঠিক জন্মের সময়ের কথা 
ছাড়িয়া! দিয়া, মনে করা যাক যে শিশুর এতটা বয়স হইয়াছে যে, মে কোনও 
বস্ত নজর করিতে পারে। কৌতুহলদ্বারা৷ চালিত হুইয় তাহার সে দৃষ্টি এক 
চকচকে রূপার চামচে গিয়া পড়িল। তারপর কি ঘটিবে তাহ! কাহারও 
অজ্ঞাত নহে। নজর করিবার, হাত বাড়াইবার, হাতের মুঠায় ধরিবার এবং 
লইবার সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্তগুলির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে । অবশেষে খানিক 
পরীক্ষা ও ভুলসংশোধনের (681 80 ০:01) পরে চামচটি শিশুর মুখে গিয়া 
পৌছিবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের যে কথা পুর্ব অধ্যায়ে 
বল! গিয়াছে, এই ঘটনাটির প্রথম মুহুর্ত হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছে। 
কারণ প্রথমেই শিশু উজ্জল চামচটি কম উজ্জ্বল পরিবেশের ভিতর হইতে 
বাছিয়া লইল। আর দ্বিতীয়তঃ, তাহার নিজের বাহিরে নির্দিষ্ট এক আকার 
ও অবস্থার একটি জিনিষ লক্ষ্য করাটিতেই এক স্ুসম্বদ্ধ ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া 
গেল। তারপর কি হইল দেখা যাক। 

পরদিন চামচটি আবার তাহার চোখে পড়িল। এবারে সেটি প্রত্যক্ষ 
করামাত্র তাহার আনন্দ দেখা গেল। আর সে দক্ষতার সহিত সেটি মুখে 
পুরার কার্যটি সম্পন্ন হইল, পূর্বাদিনের সফল চেষ্টার ফলে সে দক্ষতা অনেক 
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বাড়িয়! গিয়াছে । তাহার আচরণে কোনও সন্দেহই থাকে না যে জ্ঞানের দিক 
হইতে চামচটি সম্পর্কে তাহার মনোতাব ঠিক পূর্বের মত নাই। কিন্ত ঠিক 
কি পার্থক্য ঘটিয়াছে? এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে শুধু এইটুকুই বল! যাইবে যে, 
এখন সে যেভাবে চামচ প্রত্যক্ষ করিতেছে, সেই মনোতাবে পূর্বদিনের 
অভিজ্ঞতার ফলে আরও জটিলত! ব! বৈচিত্র্য আসিয়াছে । তুতরাং চামচটি 
সেই জিনিষ হইলেও যেন ঠিক তাই নয়; চামচটর পূর্বে দেখা আকার ও 
উজ্জ্বলতা, সেটিকে মুঠার মধ্যে রাখিয়া শীতল অনুভূতি, হাত বাড়ানো, 
চামচটি ধরা ও লইয়! আসা, এই সকল ক্রিয়ার সাফল্যের উল্লাস, এবং সব শেষে 
শীতল, কঠিন বস্তরটি মাড়ি দিয়! চাপিবার আনন্দ, এই ভাবগুলির প্রত্যেকটি 
শিশুর সংশ্নেষণ বিশ্লেষণ শক্তির দ্বার! পৃথকভাবে গৃহীত ও সংযুক্ত হইয়া এক 
সমগ্র এবং নির্দিষ্ট ও সামঞ্জস্তপূর্ণ আকারযুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হুইল । 
ফলে তাহার মনে যে ছাপসমন্বয়ের উৎপত্তি হয়, আবার চামচটি দেখিবার 
সময়ে উহাই সন্কিয় হইবে । সাধারণ নিয়ম অনুসারে এ ক্রিয়ার অধিকাংশই 
স্পষ্ট চেতনার সুরের নীচে থাকে বটে (পঞ্চম অধ্যায় ), কিন্ত উহার উদ্ধেঃ অর্থাৎ 
চেতনার কাছাকাছি কিছু প্রভাবও দেখা যাইবে । যেমন চামচটি দ্বিতীয় বার 
দেখিবার সময়ে শিশুর যে উহা! “চেনা চেনা লাগিয়া আনন্দ হুইল, 
তাহার মধ্যে হয়ত এই অনুভূতি আছে যে, একবার চামচটি সম্পর্কে 
তাহার ক্রিয়া সফল হইয়াছে বলিয়া আবার উহ! করিতে সে প্রস্তত। 
এ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকটি জিনিষ আছে। প্রথমতঃ, পুর্ব 
ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করিবার অস্পষ্টভাবে অন্তত এক অস্তণিহিত প্রেরণা | 
দ্বিতীয়তঃ, সে সময়ে আত্মসাম্মুখ্যের সাফল্যে যে উল্লাস জাগিয়াছিল, তাহারই 
পুনরুদ্রেক। তৃতীয়তঃ, চামচটি মুখে লইবার আনন্দের আংশিক পূর্বাস্থৃতি | 
চামচটি দ্বিতীয়বার দেখিলেএই ভাবগুলিও শিশুর মনে জাগে, সুতরাং উহার 
প্রতি মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়। মনোবিদগণের ভাষায় শিশুর মনে উহার 
এক নূতন অর্থের (10098101708 ) সৃষ্টি হয়। 

কিছুকাল পরে শিশুর মাতা! সগর্কে লক্ষ্য করিলেন যে সে রান্নাঘরের বড় 
একটি কাঠের চামচের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। তাহার আচরণে 
বুঝ! যায় যে, এই নুতন বস্তুটিকে সে পরিচিত রূপার চামচটির সহিত এক- 
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শ্রেণীভূক্ত তাবিতে পারিয়াছে। ইহার মধ্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়ার 
উচ্চতর বিকাশ দেখা যাইতেছে । ইহাতেও কতকগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় 
আছে। প্রথমতঃ, নান। অবস্থায় রাখা চামচটির বিভিন্ন আকারগুলি মিলিয়। 
শিশুর মনের মধ্যে চামচ সম্পফ্ষিত ছাপসমবয়টির মধ্যে ক্ষুপ্রতর অথচ 
স্প্ই এক ভাবসমষ্টি সংগঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কাঠের চামচটির 
আকার যে আগের চামচটির মত নডিতেছে, উহা! এই তাৰ সমষ্টিকে সক্রিয় 
করিতে পারে, যদিও দুইটি চামচে আর কোনও মিল নাই | তৃতীয়তঃ, এই 
প্রেরণার ফলে যে ক্রিয়া চালিত হইল, উহার মধ্যে চামচ সম্পফিত সমগ্র 
ছাপসমন্বয়টির ক্রিয়া আছে, তাহার ফলে খানিকটা চিনিতে পারা সম্ভব 
হুইল। খানিকটা বলা হইল এইজন্য যে, চামচটির প্রতি শিশুর মনোতাব 
কিরূপ হইবে, সঠিকভাবে তাহা! বল! যায় না। হয়ত এমন এক অস্পষ্ট ধারণ! 
হইতে পারে, “এরূপ বস্ত আমি পুর্বে দেখিয়াছি;” কিংবা আরও একটু স্পষ্ট, 
"আমি ঠিক জানি ইহা চামচ, কিন্ত কেন তাহা জানি না” অথবা খুব স্পষ্ট, 
"এটি নিশ্চয় চামচ, কারণ অন্য চামচটি হইতে প্রতেদ থাকিলেও উভয়ের 
আকার একরূপ।” শিশুর পক্ষে অবশ্য এইরূপ স্পষ্টভাবে ও যুক্তিসহকারে 
চিন্তা কর! সম্ভব নয়। তবে চামচটি দেখিয়! যে বিভিন্র স্তরের ভাব 
তাহার মনে উদ্দিত হয়, তাহারই তারতম্য বুঝাইবার জন্য এই কথাগুলি 
বলা গেল । 

এক কথায় বলা যায় যে, শিশু চামচের অন্যান্য গুণ হইতে, অর্থাৎ উহার 
আয়তন, উজ্জ্বলতা, ইত্যাদি হইতে উহার আকারটুকুর বিমূর্তন বা বিশ্লেষণ 
করিয়া (81)868০6) লইতে শিখিয়াছে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ কার্য যে 
জ্ঞানে হইবে, তাহা নয়। বিভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ (19970910610) ) ও 
প্রত্যতিজ্ঞা (76901016100. ) বা চিনিতে পার! সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা 
বিশেষ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে পর পর কতকগুলি 
ছবির সারি দেখান হইল। প্রত্যেক সারিতে কয়েকটি অদ্ভুত আকার তাকা 
ছিল, প্রতি সারি খুব অল্পক্ষণ দেখিতে দিয়! আর এক সারি দ্রেখান চলিতে 
লাগিল। প্রত্যেক লারির অন্তর্গত আকারগলি বিভিন্ন, শুধু একটি আকার 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ( অর্থাৎ খাড়া, শোয়ান ইত্যাদি নান! অবস্থায় ) প্রত্যেকটি 
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সারিতে আছে। পরীক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া! হইল যে, সে যখন স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে যে একই আকার একবারের বেণী আসিয়াছে, তখনই সে তাহা! 
জানাইবে। আর সে অবস্থায় মনের ঠিক কি তাব হয়, তাহাও তাহাকে 
বর্ণনা! করিতে হইবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সব ছবিতে যে 
আকারটি বিদ্যমান, তাহা প্রত্যক্ষ করার ক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি পৃথক অবস্থা বা 
পর্যায় আছে। প্রথমে শুধু এই তাবটুকু আসিল যে, কোনও একটি আকার 
একবারের অধিক দেখা গিয়াছে । তারপর উহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট এক ধারণা, 
যেমন গোল বা ছুচাল, জাগিয়া উঠিল। তারপর উহার আকার সম্বদ্বেও 
সবনি্দিষ্ট ধারণা আপিল, তবে উহার অবস্থা সম্বন্ধে তখনও সন্দেহ রহিল। 
সর্বশেষে উহার আকার ও অবস্থা উভয় বিষয়েই নিশ্চয়তা হইল । 

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষের ক্রিয়ার কয়েটি পৃথক 
পর্য্যায় আছে, তাহাদের কয়েকটি অতিশয় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, অন্যগুলি ্পষ্ট। 
এগুলিকে ধারণ! (০092১ ) বলিতে পার! যায়, প্রতিকৃতি (1%/692) ) বা 
ছাঁচও (8018278,) উহাদের বল! চলিতে পারে । কিন্ত যে নামেই উহাদের 
অভিহিত করা যাক না কেন, উহাদের নিষ্ক্রিয় তাবিলে চলিবে না| ইহাদের 
পূর্ণ সক্রিয়তা আছে। নিয়তিসমূহ (096907010108 66109000198 ) 
যেমন আমাদের কর্মের চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, এগুলি তেমনই আমাদের 
চিন্তা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । বস্তুতঃ ইহ! স্পষ্টই বুঝা যায় যে এমন 
কোনও নিয়তি হইতে পারে না, যাহার মধ্যে উহার প্রেরিত ক্রিয়াটির 
প্রতির্তি ব! ছ্াচটি বিদ্ধমান না থাকে । আবার নিয়তির মত চটির 
মধ্যেও এক গুটৈষার ক্রিয়া অনেকাংশে নিজ্ঞীনেই চলিতে থাকে । এখানে 
বল! যাইতে পারে যে, শব্দের অর্থও এইরূপ ষ্াচ বা প্রতিকৃতি মাত্র। 
শিগু যখন কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে শিখে, যেমন “কুকুর” বা 'লাফান', 
তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়া আছে। প্রথমতঃ, যিনি সে শব্দ ইতিপূর্কোই 
ব্যবহার করেন, এমন লোকের মধ্যে কিন্ধূপ প্রতিকৃতি বা ছাচটি আছে, 
তাহার সন্ধান কর]; দ্বিতীয়তঃ, সেটিকে নিজস্ব কর! ) ভূতীয়তঃ, মনের মধ্যে 
উহাকে শব্দটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা। পরীক্ষান্থারা এই প্রক্রিয়া 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে । 


২৭০৮ শিক্ষাতত্ব 


আমাদের মনে যে সমস্ত সক্ক্রিয় প্রতিকৃতি ব। ছাচ আছে, তাহাদের 
অধিকাংশই আমাদের অভিজ্ঞতার বিমূর্তন করিয়া পাওয়৷ গিয়াছে । কিন্তু 
উহাদের কতকগুলি সহজাত । যেমন সকল মানুষের মধ্যে এই চেষ্টা 
রহিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি দিয়! পৃথক 'বস্তুসমূহ 
বিশিষ্ট এক বহির্জগৎ গড়িয়! তুলে, সে বস্তগুলি স্থান ও কালের মধ্যে ঘুরিয়! 
বেড়ায় ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে ছাচগুলি অসংখ্য শেণীর 
হইতে পারে। অপর দিকে পশুর প্রবৃভিতে (13951096) এবং মাহুষেরও 
কোনও কোনও প্রবৃত্তির মধ্যে আরও বিস্তারিত ধরণের ষ্াাচ থাকে । যেমন 
পক্ষী বাসা বাধিবার কালে (নীড়গঠন প্রবৃত্তি) চিরাচরিত পগ্ধতিই বজায় 
রাখে । এইন্ূপ জাতিগত কত রকমের ছাাচ আছে, তাহাদের বৈশিষ্ট্যই বা 
কতরূপ হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইয়ুউ (58:08) 
দেখাইয়াছেন যে বিভিম্ন জাতির প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের মধ্যে অদ্ভূত 
সাদৃশ্ঠ বর্তমান। তিনি বলেন ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের মনে 
কতকগুলি আদিরূপ (8:07095109 ) বা জাতিগত ধারণ! আছে। এইগুলি 
আমাদের স্বজ্ঞা (108016100 ) ও বোধশক্তিকে মানবী আকারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করে। হমুঙের এই উক্তিটি অতিমাত্রায় বিস্তারিত করা অবশ্ঠ ঠিক 
হইবে না, কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা যে আমাদের চারিদিকে 
জগৎকে দেখিতেছি; বুঝিতেছি, তাহার কারণ ইহার মধ্যে প্রতিকৃতি খু'জিয়! 
লইবার শক্তি আমাদের আছে। এবং এই কথাও সমান স্পষ্টভাবে বুঝা 
যাইবে যে উহাদের কতকগুলি ইুঙ বণিত আদিরূপ, যদিও অবশ্ঠ অভিজ্ঞতার 
সহিত এগুলির অনেক বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসক যে নূতন রোগ নির্ণয় করিতে 
পারেন বা ইঞ্জরিনীয়ার নৃতন কোনও হযঞ্ত্রের ক্রিয়৷ বুঝিতে পারেন, তাহার 
কারণ তাহাদের মনে পুর্ব্ব অভিজ্ঞতাপ্রস্থত এমন বহু প্রতিকৃতি বা ্াচ আছে, 
যাহার সাহায্যে নূতন ব্যাপারটি আয়ত্ত কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব হম । 
এই ক্রিয়া মনের মধ্যে কিতাবে চলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাও অনেক 
সময়ে আমাদের অসাধ্য হইয়! পড়ে, কারণ চেতন স্তরের নিয়ে গুটৈযাগুলির 
ক্রিয়াতেই প্রধানতঃ ইহ! চলিতে থাকে । 

প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার আলোচনায় আমরা শ্বভাবতঃ গত প্রত্ক্ষকে অধিক 


বুদ্ধির বিকাশ ২০৯ 


স্থান দিয়াছি। কিস্ত এই সম্পর্কে যাহা বলা গেল, তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের 
ক্রিয়ার সম্পর্কেই প্রযোজ্য । কোনও সঙ্গীতের নুর শুনিলে সেই. হ্ুরধবনির 
অন্তর্গত প্রতিকৃতি ব1 ছাচটি আমাদের মনে স্থান পায়! পরে আমাদের মনে 
সন্নিবিষ্ট এই প্রতিকৃতির সাহায্যেই, সে সুরটির সামান্ অংশ শুনিলে, বা 
অন্ত কোনও সপ্তকে (৪০819) এ সুরটি শুনিলেও আমরা উহ! চিনিতে পারি । 
তেমনই ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনিয়! ট্রামগাড়ী বুঝিতে পারা, স্পর্শ দ্বারা বা হাত 
বুলাইয়া কোনও একটি বই চিনিতে পারা, ঘ্রাণ সাহায্যে কমলালেবু বলিয়৷ 
দেওয়া, এ সকল ক্রিয়াও পুর্ব অভিজ্ঞতালন্ধ ধারণা বা ষ্াচের ক্রিয়ার 
ফলেই সম্ভবপর হয়। শব্দটি শুনিলে আমরা চলস্ত ট্রামগাড়ী মনে মনে 
দেখিতে পাইব, গন্ধ পাইলে কমলালেবুটির দর্শন ও আদ্্রাণ আমাদের অস্নভূতির 
মধ্যে আসিবে, ঠিক যেমন বইয়ের ছাপা অক্ষর দেখিলে উহার তাৎপর্যযটিও 
আমাদের মনে আসে। ম্থতরাং একদিকে যেমন প্রত্যেক মান্ছষ তাহার 
নিজস্ব সংবেদনের (8৪910888107) ) মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনই আবার একই 
অবস্থায় সাধারণভাবে একক্নপ সংবেদন হওয়ার ফলে সকল মানবের মধ্যে 
এক বিরাট যোগন্ত্রও আছে । 


বুদ্ধিগত ক্রিয়াগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষেরই বিকাশ ঘটে ; আর 
ইহারই সাহায্যে অন্য ক্রিয়াসমৃহেরও স্বরূপ বুঝা যায়। অনেক দার্শনিকের : 
লেখা পড়িয়া এইরূপ ধারণ! হয় যেন পশুদের নিয়তর মানসিক ক্রিয়া আর 
মানুষের একাস্ত নিজস্ব মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তার মধ্যে এক দুলজ্ঘ্য ব্যবধান 
আছে। এন্প ধারণা যে ভুল তাহা ইতিপুর্বেও (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) দেখা 
গিয়াছে । মানসিক ক্রিয়ার সকল স্তরেই সংশ্নেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়োগ এক 
সঙ্গে চলিতে থাকে । একটি কুকুরের প্রত্যক্ষক্রিয়া ও একজন জ্ঞানী ব্যক্তির 
চিন্তার প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। এঁ উতয় প্রক্রিয়ার সীমা; জটিলতা 
ও বিষয়ের দিক দ্রিয়! উহাদের মধ্যে প্রভেদ ঘটে । 

এই পার্থক্যের প্রধান লক্ষণগ্ুলি কি, তাহা! দেখা যাক । আমরা দেখিয়াছি 
যে সাধারণ প্রত্যক্ষের বেলায়ও প্রায়ই আমাদের জ্ঞান ইন্ট্রিয়গত প্রত্যক্ষের 
সীমাটুকু ছাড়াইয়! যায় । যেমন আমি শুধু যে ঘড়ঘড় শব্দ শুনিলাম তাহ। লহে, 
্রামগাড়ীর শব্দ গুনিলাম ) শুধু একটি রঙ দেখিলাম না কমলালেবু দেখিলাম । 

১৪ 


২১০ শিক্ষাতস্ব 


পশুদের বেলায়ও এই ধরণের প্রত্যক্ষের ক্রিয়া কতখানি উন্নত হইতে পারে, 
কুকুরের গ্কায় বুদ্ধিমান পণ্ডর আচরণে তাহা! লক্ষ্য কর! যায়। প্রভূ বাহিরে 
যাইবার জ্বন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, উহ! দেখিয়া সেও নিজের বেড়াইতে বাইবার 
সম্ভাবন। বুঝিতে পারিয়! আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল । ইঞ্জিনীয়ার যখন 
একটি যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি আয়ত্ত করেন, বা কৃষক আকাশ ও বায়ুর অবস্থায় 
আবহাওয়! পরিবর্তনের পুর্ববাভাস দেখিতে পান বা চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ 
দেখিয়! ব্যাধি এবং উহার ভবিষ্যৎ গতি সন্বদ্ধে অবগত হন, ইহাদের এই 
জ্ঞানমূলক ক্রিয়াসমূহের সহিত কুকুরের ক্রিয়াটির প্রভেদ প্রধানতঃ এই যে, 
ছাদের ব্যবহৃত মানসিক ছ্াচগুলি অনেক বেশী ব্যাপক ও জটিল। সুতরাং 
উন্নত সংশ্লেষণ শক্তি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার একটি লক্ষণ । 

ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ হইল ল্ক্মরতর বিশ্লেষণ ক্রিয়া বা বিমুর্তন। খুব 
বুদ্ধিমান কুকুরের বেলায় হয়ত দেখা যাইবে যে সে প্রভুর পোষাকের ধরণটি 
দেখিয়া এতদূর বুঝিতে পারে ষে, ইহা! কি তাহার হাটিয়া বেড়াইতে যাইবার 
পোবাক, অর্থাৎ তাহাকে কি তিনি সঙ্গে লইবেন, না অন্যব্ূপ পোষাক । 
কিস্ত শিশুর বিশ্লেষণশক্তি অতি সত্বর কুকুরের সাধ্যসীম। অতিক্রম করিয়া 
যায়। যেমন আট বৎসরের শিশু হয়ত একটি আয়তক্ষেত্র দেখিল। 
উহা! ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, আর ১ বর্গ ইঞ্চিতে সমগ্র ক্ষেত্রটি 
ভাগ কর! আছে । এ স্থলে সে সহজেই বিশ্লেষণ দ্বার! বুঝিতে পারিবে যে চার 
সারির প্রত্যেকটিকে ছয়টি করিয়! ক্ষুত্র বর্গক্ষেত্র আছে । সুতরাং সে ন৷ গণিয়াও 
বলিতে পারিবে যেক্ষেত্রটির আয়তন ৬ % ৪ বর্গ ইঞ্চি । উপরন্ত এই বিশ্লেষণেরই 
আরও সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা তাহার থাকিবে ; কারণ সে বুঝিতে পারে 
যে এই আয়তক্ষেত্রের যে গুপ সে লক্ষ্য করিয়াছে, অন্য যে কোনও আয়ত- 
ক্ষেত্রের বাহুগুলি যদি পূর্ণসংখ্যক ইঞ্চিতে মাপা যায়, তবে উহারও সেই 
গুপটি থাকিবে । অর্থাৎ, এই আয়তক্ষেত্র ও অপর আয়তক্ষেত্রের অন্ত পার্থক্য- 
গুলি বাদ দিয়া, উহাদের আকারগত যে গুণটি আছে, কেবল উহাতেই মন 
দিবার ক্ষমতা তাহার আছে। কারণ এই গুণটি আকারের উপর নির্ভরশীল 
বলিয়া, যে ক্ষেত্রটরই এইরূপ আকার দেখ! যাইবে, তাহার এই গণও থাকিবে, 
তাহা সে বুঝিতে পারে । গণিত ও বিজ্ঞানের যুক্তি অন্ুসরণ করিতে গেলে 
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উচ্চতর বিঙ্লেষণশক্তি যে প্রথমেই আবস্তীক হইয়া পড়ে, সে কথা বল! বাহুল্য । 
যেমন, বলবিগ্ভায় (20901180109) আমর! বিভিন্ন বস্ত্র কথ! ছাড়িয়া উহাদের 
গতি এবং তাহার পরম্পর ক্রিয়ার বিষয় চিস্তা করি। আলোকবিষ্তাক্ 
(০0৮০৪) আলোকের প্রতি বস্তুর ক্রিয়। লক্ষ্য করি। 

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার 
আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যনোবিদের! বলেন যে পশুর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ যে বন্ত বা ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত 
নহে, সচরাচর তাহার স্থান উহাদের মনে থাকে না। এ নিয়মের অবশ্ঠ 
ব্যতিক্রম আছে। যেমন, কুকুর আওয়াজ করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে সে 
বেড়াইতে যাইতে চায় । তাহা হইলেও যে সব বস্ত বা! ঘটনা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ- 
গোচর নয়, সেগুলিতে মন দেওয়! প্রধানতঃ মানুষেরই ধর্ম । সাধারণতঃ 
এইক্নপ মানসিক ক্রিয়াকেই আমর! চিন্তা (6010106) বলি। চিন্তার 
সময়ে প্রত্যক্ষ জগতের বস্ত হইতে ্াচ বা ধারণাগুলি বিমূর্ভন করিয়। 
লইয়া, অর্থাৎ এক কথায় ভাবসমূহ (19889) লইয়া, আমাদের মনের 
ক্রিয়া! চলে । 

এইভাবে প্রত্যক্ষীভৃত বস্ত্র উপস্থিতি বা সহায়তা ব্যতিরেকে অবাধে চিন্তা 
করিবার শক্তির পরিমাণ অনেকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। মনের 
বিকাশ কতখানি হইয়াছে, কিন্ূপ অভ্যাসসমূহ গঠিত হইয়াছে, বিষয়টির 
সহিত কতদূর পরিচয় আছে, সেই অন্্যায়ী এ শক্তিরও তারতম্য হয়। যেমন 
(উপরের উদ্াহরণে ) একটি ছেলে সহজেই আয়তন নির্ণয় করিবার পদ্ধতি 
আবিফার করিল। ইহা অবশ্য চিন্তার ক্রিয়া। কিন্তু একথাও সত্য যে, 
প্রথমেই ক্ষুত্র ক্ষুত্র বরক্ষেত্রে বিভক্ত এক বাস্তব আয়তক্ষেত্রের সহায়তায় যদি 
তাহার ধারণাসমূহ গঠিত ও পরিচালিত ন! হইত, তাহা হইলে এ আবিফার 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না| তাহার মন এই আয়তক্ষেত্রটিকে বিশেষ এক 
আয়তক্ষেত্র ্ূপে না দেখিয়া সকল আয়তক্ষেত্রের প্রতীক ( ৪570101 ) বলিয়া 
গণ্য করিতে পারে, তবে এই প্রতীকটির সাহায্য না লইয়া সকল আয়তক্ষেতর 
সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হইতে পারে না। শিশুর ও অশিক্ষিত 
ব্যক্তির চিন্তায় অনেক সময়ে এইব্ধপ বস্তঝ গুতীকের অশ্ব হয় নিজে, 
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তাহাদের মনে ধারণাগুলি কাজ করিতে পারে না । আঙ্গুল গণা এবং এইক্নপ 
পরিচিত নেক ক্রিয়ায় ইহ দেখা যায়। সেক্সপীয়ারের এক নাটকে ইহার 
একটি নুদ্দর দৃষ্টাত্ত আছে। একজন লোক কিব্নপে তাহার শ্বজনের নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া আপিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে, উপরের 
ম্যায় বস্ত্র প্রতীকের সাহায্য ছাড় সে উহা পারিত না। বর্ণনাকালে 
তাহার জ্ুতাযোড়! হইত তাহার মাতাপিতাঃ ছড়িটি হইত তশ্নী, এবং টুপীটি 
হইয়া যাইত বাড়ীর দাসী । অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও অনেক 
সময়ে একটি কিন বা সুক্ষ ধারণ! আয়ত্ত করার কালে স্থুল বস্তুর প্রতীকের 
উদাহরণ লম্মুখে থাকিলে সেই ধারণাটিও আরও সহজে বুঝিবার সুবিধা! 
হয়; এমন কি অনেক শ্রেষ্ঠ মনীবী আছেন, ধাহাদের মানসিক ক্রিয়া 
এই প্রণালীতে ছাড়া চলিতেই পারে না। যেমন, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ লর্ড 
কেলভিন (140:0 19110 ) বলেন যে উপযুক্ত প্রতিরূপ বা মডেলের 
(20061) অভাবে আলোকের তড়িৎ চুম্বকঘটিত তথ্যটি তিনি কখনও 
মানিয়। লইতে পারেন নাই। স্থতরাং বিদ্যালয়ে ক্স বিবয় শিক্ষ। দিবার 
সময়ে মডেলের ব্যবহার এইভাবে মনোবিদ্া দ্বারা সমথিত হয়। নির্বোধ 
ব্যক্তিরাই মডেল ব্যবহারে আপত্তি করেন, তাহাদের যুক্তি এই যে, ইহার 
ফলে শিক্ষার্থীর স্বকীয় চিস্তা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগের প্রেরণা বাধা পায়। 
কিন্তু আমর! দেখিতে পাইলাম যে, বিপরীত পক্ষে মনের ক্রিয়াগুলি চালিত 
করিবারই ইহা! শ্রেষ্ঠ উপায়; কোন কোন লোকের ইহার প্রয়োজন মাঝে 
মাঝে হয়, আবার কাহারও সর্বদাই হয়। 

ছবি ও নকল্লার (01887:810) ) ব্যবহারও এই পর্য্যায়ভুক্ত । অবশ্টু আসল 
বাস্তব ্বপ মডেলের তুলনায় এগুলিতে কম প্রকাশ পায় বলিয়া চিস্তার 
পরিচালনায় ইহাদের সহায়তাও অল্প হয়। ছবি ও ফটোতে রেখা ও 
প্ঙের বিন্ভাসে যে বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠে, আমাদের মন উহ্বাকে প্রতীকরূপে 
গণ্য করে, প্রত্যক্ষ বস্তব্ূপে নহে। এই প্রতীকের সাহায্যে মনে চিত্রিত 
বস্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ছাচ ব! ধারণার শ্যষ্টি হয়। তেমনই, ছোট ছেলে 
মেকালেো (049০০8910০0 ) লইয়! খেলিবার কালে নক্সা দেখিয়া হয়ত এক 
সেতু বা! গ্টীমার নির্মাণের ছ্াচটি আয়ত্ত করে। ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল 
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বলিয়া পে উহা! মনে রাখিতে পারে না, তাই বার বার উহার প্রতীকক্নপ 
নঝ্সাটি দেখিবার প্রয়োজন হয়। বীজগণিতে সাঙ্কেতিক চিহ্কের প্রতীক ব্যবহার 
সম্বন্ধেও মু্দতঃ এই ব্যাখ্যাই খাটে। বীজগণিতের সাঙ্কেতিক রাশিগুলিও 
প্রত্যক্ষ বস্তুর মত, উহাদের প্রতীকরূপে রাখিয়া সংখ্যার পরম্পর সম্পর্ক 
নির্ণয় করা হয়। যেমন, ৫+&)(৫ -&)-৫*--6৯ ইহাতে ছুইটি সংখ্যার 
এক বিশেষ সম্পর্ক প্রতীক সাহায্যে বুঝান হইয়াছে । বীজগণিতের রাশির 
সাহায্যে গণিতবিৎ প্রথমে একটি সম্পর্কের ধারণাটি আয়ত্ত করেন ; পরে 
তাহার মনে এই ধারণাটি হইতে উদ্ভূত অপর ধারণার স্থষ্টি হয়। 

যখন আমাদের চিস্তায় কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ বস্ত বা! প্রতীকের লহায়ত! 


ন! থাকে, তখনই আমাদের ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ অবাধ বল! যাইবে । যে 
কোনও লোকের এইরূপ অবাধ চিন্তার মধ্যে পরিচিত বস্ত ও ঘটনা, 
অতীত ও ভবিষ্যতের কথা, কল্পনার সুখন্বপ্ন, এসবই স্থান পাইতে পারে । 
আবার প্রতিভাশালী মনীষীর মনে অতি উচ্চ স্তরের স্থক্ম চিন্তা ও যুক্তির 
ক্রিয়া! কেবলমাত্র ধারণাকে আশ্রয় করিয়া! (অর্থাৎ বন্ত বাদ দিয়া) 
চলিতে পারে । কোনও গণিতজ্ঞ প্রকাণ্ড ও দুরূহ গণিতের অঙ্ক মনে 
মনেই সমাধা করিতে পারেন । কিন্ত এ ক্ষেত্রেও চিন্তার মধ্যে প্রতিরূপের 
(1088০) সহায়তা আবশ্যক হয়। আর প্রতিরপ প্রত্যক্ষীভূত বস্ত ব! 
ক্রিয়ার মানসিক চিত্র ছাড়া কিছু নয়, তাহা পুর্বে দেখা গিয়াছে । বিশেষতঃ 
দার্শন প্রতিরূপ বাহ বস্তর সাক্ষাৎ শ্ব্ূপ বলয় সাধারণ লোকের চিন্তা ও 
যুক্তিতে উহার স্থান খুব বেশী থাকে । দার্শন প্রতিরূপের স্থি করিতে 
না পারিলে বহু জিনিষের বর্ণনা অনেক লোকের প্রায় বোধগম্যই হয় 
না) তেমনই অনেক যুক্তির মধ্যেও, বস্তসমূহের ক্রিয়ার চিত্রটি মোটামুটি 
স্পষ্টতাবে মনে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রধানতঃ থাকে। পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ের প্রারভে জ্ঞান ও ক্রিয়ার পার্থক্য দেখাইতে গিয়া! যে উদাহরণ 
দুইটি দেওয়া! গিয়াছে সেগুলি এ স্থলে প্রযোজ্য । যুক্তির ক্ষেত্রে মানসিক 
প্রতিরূপ কি তাবে ক্রিয়া করে, তাহার আরও একটি তৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে । বলা হইল যে, খ ক'এর উত্তর দিকে, গ খ'এর ঠিক ততখানি 
পুর্ব, তাহা হইলে গ ক'এর কোন দিকে ? এখানে গ ক'এর উত্তর পূর্বদিকে, 
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যুক্তিত্বার! এই উত্তর পাইতে গেলে দার্শন প্রতিরূপের ক্রিয়া আপনা হইতেই 
আসিয়া পড়ে। 

চিন্তার সর্বপ্রধান বাহন হইল ভাষা, এখন তাহারই আলোচন! করা 
যাইবে । ভাষাম্ম যখন লিখিত বা কথিত শবের দ্বার! ভাব প্রকাশ করা হয়, 
তখন উহ। ইন্দরিয়প্রত্যক্ষের বস্ত। আবার আমাদের চিন্তার মধ্যে হুষ্ম 
প্রতিন্ূপের আকারেও, যেমন, দর্শন, শ্রবণ বা চেষ্টার প্রতিবূপে, ভাষার 
ব্যবহার চলে। ভাষ! সম্পূর্ণরূপেই সামাজিক ব্যাপার । যেখানেই প্রাণীগণ 
'আসঙ্গপ্রবৃত্তির প্রভাবে আত্মরক্ষা বা খাগ্ান্বেষণের চেষ্টায় মিলিত হয়, 
সেখানেই ভাবার প্রাথমিক ব্যবহার দেখা যাইবে । 

অতি অল্পবয়স হইতেই শিশু নানারূপ শব্দ করে। সেই শব্দ এক দিকে 
সুর তাল বিশিষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয়, পরে উহাই সঙ্গীত হইয়। উঠে; 
অন্যদিকে এই শব্দ হইতেই শিশুর কথা বল! আরভ হয়। মুগ্ধ মাতাপিতা 
প্রথম হইতেই উহার মধ্যে কথার আতাস পাইয়। থাকেন। শিশু কিভাবে 
কথ! বলিতে শিখে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি বিষয় জানা গিয়াছে। 
প্রথমতঃ, প্রকৃতিষ্থ শিশু মাত্রেরই খুব অল্প বয়সেই তাষার প্রতি অদম্য আগ্রহ 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, কথার অন্তর্গত বিতিন্ন ধ্বনিগুলি শুনিতে পাইবার এবং 
উচ্চারণ করিবার শক্তি তাহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। তৃতীয়ত, এ বিষয়ে 
যথেষ্ট উন্নতি হইলে, শুধু শব্দ ও বাক্যাংশ নয়, এমন কি দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
ভাষার ধরণগুলি পর্য্যস্ত ভ্রুত ও শুদ্ধতাবে আয়ত্ত করিবার শক্তিও তাহার বৃদ্ধি 
পায়। কারণে অকারণে ও খেলার মধ্যে অনবরত অভ্যাসের দ্বারা ইহার বিকাশ 
ঘটে। সে কথা মনে না রাখিলে এই শক্তি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকিবে। 

প্রথম কয়েক মাস শিশু যে সমস্ত কথ! ( অর্থাৎ শব্দ ) উচ্চারণ করে, সেগুলি 
ঠিক নাম নহে | বরং উহ দ্বার! অস্থভূতি বা ইচ্ছাই প্রকাশ পায় । এমন কি 
শিশু যে প্রথমেই “মা, বাবা শব্দ বলিতে শিখে, অনেক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
দেখা গিয়াছে যে এগুলি আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র, পরে মাতাপিতার প্রতি 
অন্নরাগবশতঃ তাহাদের এই নামকরণ হয়| সম্ভবতঃ মানবজাতির ইতিহাসে 
ভাবার অনেকখানি এইরূপ অন্থভূতির বাহন হিসাবেই প্রথমে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। 
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রায় সর্বত্রই দেখা যায় যে, মানুষ তাহার আদিম জীবনের অভিজ্ঞতা বা 
ভাবগুলির সাহায্যে জগতের জটিল ও হুল্স ব্যাপারগুলির তাৎপর্ধ্য বুঝিবার ও 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। পৌরাণিক গল্পে, সামাজিক ও ধর্ম্মূলক অহুষ্ঠানে 
এবং স্বপ্নের মধ্যেও এই আদিম ভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এক কথায় 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে নানা ব্যাপারেই ইহার প্রভাব আমর! দেখিতে পাই। 
বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে যেমন একটি অদ্ভুত বিষয় আমর! লক্ষ্য করি যেঃ অতি 
সক্ম বস্তু বা ক্রিয়াকে পরিচিত কোনও ভাবের পর্ধ্যায়তুক্ত করা হইয়াছে। 
যেমন, যখন আমরা বলি “বিদ্ধ প্রবাহ” বা “আণবিক শক্তি” তখন এই ছুইটি 
জটিল ব্যাপার আমাদের সুপরিচিত ধারণার সাহায্যে ( শক্তি, দেহের মধ্যেই 
ইহ। বিদ্যমান ; প্রবাহ, ইহাও আমাদের পরিচিত) প্রকাশ করা হইতেছে । 
কবির কল্পনাতেও অবশ্ঠু অন্য পদ্ধতিতে হইলেও এইরূপই র্ূপাস্তর ঘটে। 
কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি জগতের সাধারণ বিষয় ও দৃশ্ঠগুলিকেও বহু উচ্চতর 
ভাবের প্রতীকরূপে দেখেন। তিনি দেখাইয়া না দ্রিলে উহাদের মধ্যে 
সেই ভাবের সন্ধান সাধারণ লোকে পাইত না । কল্পনার প্রভাবে যেন 
আমাদের চোখের সামনের পর্দাটি সরিয়া যায়, আর তখন আমরা সব 
জিনিষের আসল রূপ ও সৌন্দর্ধ্যটি দেখিতে পাই। তাই কবি বলিয়াছেন 
যে কল্পনাবিহীন মাস্থষের দৃষ্টিতে মাঠের ফুলটি এক ফুলই মাত্র, তাহার বেশী 
কিছু নয়। 

এখন আমরা যে প্রসঙ্গটির আলোচনা করিব, শিক্ষার দিক হইতে 
তাহার বিরাট গুরুত্ব আছে। তাহ! হইতেছে স্মৃতি (20919075 )। স্মৃতির 
দ্বারা আমর! অতীত ঘটনা মনে রাখিতে এবং প্রয়োজনমত মনে আনিতে সমর্থ 
হই। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে স্বৃত্যুপস্থান বা! শ্বতঃস্থৃতির (0:06705) কথ। 
যাহা! বল! গিয়াছিল, তাহা এখন মনে করিতে হইবে | সেখানে বলা 
গিয়াছিল যে প্রাণীর নিজ ক্রিয়ার প্রভাবসমুহ সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার যে 
স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, তাহাই হুইল স্বতঃস্তি। আরও দেখা গিয়াছিল যে, 
আমাদের বর্তমান ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতাব থাকে, কারণ এগুলি 
আমাদের মনে স্থায়ী ছাপসমন্বয়ের সৃষ্টি করে। স্মৃতি শব্ষটি অবশ্ঠ শ্বতঃস্থৃতির 
চেয়ে অনেকট! মন্কীর্ণ বুঝিতে হইবে । শ্বতঃস্ৃতি সংজ্ঞান বা উপলব্ধির সুরে 
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উপনীত হইলে তবেই তাহাকে স্থৃতি বলা চলিবে । ম্যাবৃডুগাল বলিয়াছেন 
যে, সমুদয় "মানসিক ক্রিয়াতে অতীতের প্রভাব অস্পষ্টভাবে থাকে, স্মৃতির 
বেলায় অন্ান্ত ক্রিয়ার চেয়ে তাহা! স্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া উঠে। 

স্বতঃশ্মতি ও স্মৃতির এই প্রতেদ কতকগুলি পৃরীক্ষা দ্বারা বুঝা! যাইবে । 
অর্থহীন শব্ধ মুখস্থ করার বিষয়ে এই পরীক্ষা! হইয়াছে । হয়ত কতকগুলি 
অর্থহীন শব্দ আমরা মুখস্থ করিলাম, কিন্ত কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে 
সেগুলি মনে করা দূরে থাক, দেখিলে চিনিতেও পারিৰ না । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও দেখা যাইবে যে আবার যদি এগুলি মুখস্থ করিতে যাই, তবে পূর্বের 
চেয়ে অল্পবার পড়িলেই সে চেষ্টা সফল হইবে । ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে 
প্রথমবারের চেষ্টার ফলে কয়েকটি ছাপসমস্বয় মনের মধ্যে স্থষ্ট ও সক্রিয় 
হইয়াছে । ইহাকে অবশ্ট স্মৃতি বল যায় না | কিন্ত যদি দ্বিতীয়বার এমন হয় 
যে শব্দগুলি দেখিয়া চিনিতে পারি যে এগুলিকে পুর্ববে শিখিয়াছিলাম, তবে 
তাহাকে প্রাথমিক স্তরের স্বৃতি বল! চলিবে । সুতরাং এইতাবে চিনিতে 
পারিলে তবেই স্বতঃন্থতি সংজ্ঞাত স্বতির প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত হইবে । 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বব ও বর্তমান অভিজ্ঞতার 
পরস্পর সম্পর্কটিও আমাদের মনে উদিত হুইয়! থাকে | আবার যদি আমর! 
শব্দগুলি ন! দেখিয়াই সব মনে করিতে পারি, তবে তাহা! আরও উচ্চতর 
পর্ষ্যায়ের শ্বৃতি হইল। যথার্থ শ্বতি বলিতে অতীত ঘটন! ঠিক যেরূপ 
ঘটিয়াছিল, সেইভাবে স্মরণ করা বুঝায় | 

স্বতরাং স্মৃতি এক জটিল প্রক্রিয় । মনের মধ্যে ছাপসমন্বয়ের স্থ্ি, 
সেগুলির সংরক্ষণ এবং যে অভিজ্ঞতাসমুহের ফলে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহাদের স্মরণ করা, এই সব ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত । 

স্বৃতির বিষয়ে বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা হইয়াছে । তাহা হইতে বহু সারগর্ভ 
তথ্য জান! যায়। এই সমস্ত পরীক্ষায় সাধারণতঃ উপরের মত অর্থহীন শব্দই 
ব্যবহার কর! হয়। কারণ ইহাতে অর্থ ও আগ্রহের প্রভাবে আর কোনও 
তারতম্য হইতে পারে না। এরূপ শব্দসমষ্টি পরীক্ষারথীন ব্যক্তি মাত্র একবার 
দেখিয়া! উহাদের কতগুলি মনে রাখিতে পারে, তাহা পরীক্ষা কর! হয় ; ইহার 
স্বারা স্মৃতির পরিধি নির্ণীত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে একটি গুরুতর 


বুদ্ধির বিকাশ ২১৭ 


সিদ্ধান্ত পাওয়া! গিয়াছে যে, আমাদের কোনও বিষয় শিক্ষা করিয়! সঙ্গে সঙ্গে 
তাহা বলা এবং বিষয়টি স্থায়ীভাবে স্মরণ রাখার (296976100 ) শক্তির মধ্যে 
প্রভেদ আছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা বা অল্লকালের জন্য মনে রাখা নির্ভর করে 
বিষয়টি যতবার পড়া যায় এবং যতখানি চেষ্টাকৃত মনোযোগ উহাতে দিতে 
পারা যায়, এই ছুইটির উপর | সঙ্গে সঙ্গে বলিতে পারার শক্তি বয়স হিসাবে 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে যে শিশুর এ ক্ষমতা বয়স্কের চেয়ে 
অল্প। একজন পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে এই শক্তি তের বৎসর বয়স পর্য্যস্ত 
ধীরে ধীরে বাড়ে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্য্যস্ত ইহার দ্রুত বৃদ্ধি হয়। 
তাহার পরেও পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত বৃদ্ধি চলিতে থাকে ; এই বয়সে উহা! 
সর্বোচ্চ স্তরে উঠে, পরে উহার সামান্ত হাস হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি 
মুখস্থ করিতে পারে, মনে রাখার বিষয়েও যে তাহার সেই নৈপুণ্য থাকিবে, 
তাহা নয়। এ বিষয়ে বয়স্ক মান্ধব অপেক্ষা শিশু নি:সংশয়ে শ্রেষ্ঠ । স্মরণ 
রাখিবার ক্ষমত1 সম্ভবতঃ এগার বার বৎসর বয়স পর্য্যস্ত বাড়ে, তারপর কমিয়! 
যায়। সাধারণ মাহুষেরও ত এই অভিজ্ঞতা সর্বদাই দেখা যায় যে থুব 
ছোটবেলায় যে কবিতাটি মুখস্থ কর! গিয়াছিল, অনেক বছর পরেও সেটি 
আগাগোড়া স্মরণ আছে, অথচ পরবর্তীকালে শেখা আর এক জিনিষ একে- 
বারেই মনে নাই। সুতরাং আমাদের যে ধারণা আছে যে যাহা কিছু 
আজাবন মনে রাখিতে হইবে তাহা! শৈশবেই শিক্ষা কর! উচিত, সে ধারণ! খুব 
ঠিক। কবিতা মুখস্থ করার বেলায় সমগ্র কবিতাটি একেবারে মুখস্থ করা 
তল, না কবিতাটি কতকগুলি অংশে ভাগ করিয়! লইলে স্থবিধা হয়, তাহাও 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে । ইহাতে দেখ! গিয়াছে যে, সাধারণতঃ 
শিশুদের পক্ষে মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের কবিতার বেলায় সমগ্র পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ । আবার 
কবিতাটি দীর্ঘ হইলে আংশিক পদ্ধতি অথবা উভয় পদ্ধতি মিলাইয়! লইলে 
ভাল হয়। আরও দেখ! যায় যে বিষয়টি যতবার পড়া যাইবে, তাহার মধ্যে 
আবশ্যকমত বিরাম দিলে শ্রমের সংক্ষেপ হয় । অর্থাৎ একটি সন্দর্ভ একদিনে 
ছয়বার পড়ার চেয়ে পর পর তিনদিন দুইবার করিয়! পড়িলে স্মরণ রাখার 
পক্ষে অধিক সহায়ত! হয়। এই বিরামের সময়ে সন্নিবন্ধতা (60108011086102) 
হয়, শিক্ষার পক্ষে উহার গুরুতর প্রয়োজনীয়ত। আছে (পঞ্চম অধ্যায় ভ্রষ্টব্য )। 
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একটি গুরুতর প্রশ্ন হইল এই যে, অত্যাস দ্বারা শ্ৃতির উন্নতি করা যায় কি 
না। প্রচলিত ধারণ! অনুসারে শ্থৃতির উৎকর্ষবিধান সম্ভবপর ; তাই শিক্ষকগণকে 
এ বিষয়ে ছাত্রগণকে সচেষ্ট করিতে বলা হয়। আধুনিক গবেষকেরা দেখিয়া- 
ছেন যে মুখন্ছ করিবার ক্ষমতা এবং স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা, এই উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য বর্তমান । পরীক্ষাপ্ধারা দেখা গিয়াছে যে মুখস্থ করিবার শক্তি 
অত্যাসের ফলে বৃদ্ধি পায়। উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মুখস্থ করার চেষ্টার ফলেই 
সম্ভবতঃ এ উন্নতি ঘটিয়! থাকে; এরূপ পদ্ধতির কথা উপরে বল! হুইয়াছে। 
মনোযোগের বেলায় যেমন, স্মৃতির বেলায়ও তেমনই, আগ্রহের (1:0697586 ) 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে বিষয়টির অর্থ আমাদের কাছে পরিশ্দুট, 
তাহা অনেক সহজে মনে রাখা যায়। এইজন্য শিশুকে যাহা! কিছু শিক্ষা 
করিতে দেওয়া হইবে, তাহার অর্থ যেন সে ভালরূপে বুঝিতে পারে, সে দিকে 
দৃষ্টি রাখা আবশ্যক | একেবারে প্রথম অবস্থায়ও শিশুকে সাধারণতঃ এমন 
কিছু মুখস্থ করান উচিত নহে; যাহার তাৎপর্য্য তাহার পক্ষে ছুর্বোধ্য। স্মরণ 
রাখার শক্তি সন্বদ্ধে কিন্ত বিশেবজ্ঞদের অভিমত এই যে, অত্যাসের দ্বার! ইহার 
বৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর নহে। তবে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করিবার 
শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করান, তাহা হইলে তাহার স্মৃতির বিশেষ 


সহায়তা হইবে । 
এখন বিপরীত পক্ষে বিশ্বৃতির ব্যাপারটি লওয়! যাক। ইহাকে বরং 


স্মরণ করিবার অক্ষমত! বলিলে ভাল হয়। কারণ সচরাচর দেখ! যায় যে 
আমাদের যে বিষয়টির বিশ্বৃতি ঘটিয়াছে, আসলে তাহ! সে সময়ে স্মরণ করিতে 
পারিতেছি না ঃ বিষয়টি যে আদৌ মনে নাই, তাহা! নহে। এন্সপ ভূলিয়! যাওয়ার 
প্রধান কারণ, সময়ের ব্যবধান ও আগ্রহের অতাব। এ বিষয়ে গবেষকগণ 
দেখিয়াছেন যে, কোন বিষয় শিক্ষা করিবার অল্নকালের মধ্যেই অধিকাংশ 
বিস্বতি ঘটে । এই সময়ের আমাদের মনে রাখার পরিমাণ যদি লেখ দ্বার! 
কৃচিত কর] হয় ত দেখা যাইবে যে, সে লেখ প্রথমে ভ্রতগতিতে নীচে নামিয়! 
যায়, পরে ক্রমশঃ প্রায় অন্ুভূমিক বা! সমান হইয়া আসে । সুতরাং এই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যায় যে, অধীত বিষয়ের পুনরন্থশীলন করিতে হইলে পাঠের 
অল্পকাল পরেই তাহা! কর! ভাল। তাহ! ছাড়! মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড অবদমনের 
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(£908988107) ) ফলে যে শ্রেণীর বিশ্বতির কথা বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য), তাহার কথাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যে কারণে 
আমাদের স্মরণের বাধ! ঘটে, তাহা! আগ্রহের অতাব নহে, বরং আতিশয্য বলা 
যায়। যে ভাবটি স্মৃতির মধ্য দিয়া অনুভূতিতে আসিলে মনে দ্বন্দ (০072106) 
বাধিবার আশঙ্কা আছে, সেগুলির অবদমন করিবার চেষ্টা চলে। সাধারণ 
নানা ভুল ভ্রান্তি ও স্মরণের ত্রুটি এই পধ্যায়ভূক্ত, যেমন, নাম মনে না আসা, 
চিঠি ফেলিতে বা কথ! রাখিতে ভুলিয়া যাওয়া, কথা বলার, লেখার, নাম 
ঠিকানা লিখিবার তুল প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে, তাহা! পূর্বের দেখা গিয়াছে । 
উপরের আলোচনায় প্রায় সকল উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার কথা বলা 
হইয়াছে । এখন ছুটি বিষয়ের কথা আরও একটু বলা যাইবে, আবিষ্কার 
(10059061070 ) ও যুক্তি (98800106 )। স্থষ্টিমুলক ক্রিয়ার অধিক 
প্রাধান্য এই দুইটিতে দেখা যায়। আবিফারের ব্ূপটি দুই প্রকার হইতে 
পারে। প্রথমতঃ, বর্তমান একটি ছাচের (৪01)9208 ) মধ্যেই অত্যাবশ্যক ও 
গুরুতর পরিবর্তন করিয়া নূতন আবিষ্কার ঘটিতে পারে। যেমন, ষে বালকটি 
বাম্পীয় যন্ত্রের কাজ করিত, অসামান্ত প্রতিতাবলে সে উহাতে দড়ি লাগাইয়া 
উহা! আপন! হইতে চলিবার প্রণালী আবিষ়্ার করিল। আবার নৃতন এক 
ছাচেরও স্য্টি হইতে পারে ; যেমন আবিষারপ্রতিভায় বয়নচক্র বয়নযন্ত্রে 
রূপাস্তরিত হইল । কিন্তু নবাবিদ্কৃত ছাঁচটির যতই নৃতনত্ব মনে হউক না কেন, 
উহ! সাধারণতঃ পরিচিত ছাচ বা উহ্বার অংশসমূহের নৃতন সংশ্লেষণ বা সমন্বয় 
ছাড়! আর কিছু নয়। যেমন ট্রামগাড়ী ও পাম্প করিবার যষ্বরের সমন্বয়ে 
রেলগাড়ীর স্থষ্টি হইবে । সাধারণ গাড়ীর মধ্যে গ্যাস-যস্ত্র সন্গিবিষ্ট করিলে 
এবং উহ পেট্রোল দ্বারা চালিত করিলে মোটরগাড়ী হইবে । সর্বত্রই এইরূপ । 
সব মাহ্ৃষের মনে যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি রহিয়াছে, আবিষ্ারকুশলী 
মনীষীর প্রতিভায় তাহাই অনেক অধিক পরিমাণে আছে। অর্থাৎ অন্ত 
লোকের মন বাঁধাধর! নিয়মে চলে; কিন্ত আবিফারকগণ বস্তর গুণ বিচার ও 
বিশ্লেষণ করিবার সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির গণ্ভীটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না । 
বস্তসমূহ হইতে উহাদের গুণগুলি বিশ্লেষণ ব1 বিমূর্তন করিয়া লইবার ও 
নুতন নূতন স্ষ্টির আকারে উহাদের সমন্বয় সাধন করিবার অনেক বেশী 
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ক্ষমতা তাহাদের থাকে। সর্ব্বোপরি, এই শক্তিকে ফলপ্রস্থ করার জন্য যে 
দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন, তাহারও অতাব তাহাদের নাই | 

নীতিগন্ত ভাবে, এই শ্রেণীর আবিষ্কার এবং যে সব কুশলী লেখক এক 
কল্গিত ঘটনাকে বাস্তব রূপ দেন, তাহাদের স্হপ্টির মধ্যে বিশেষ প্রতেদ নাই। 
যেমন ভিফে| (16109 ) এক কল্গিত অবস্থার মধ্যে কতকগুলি সম্ভব ঘটনার 
সমাবেশ করিয়া রবিজ্পন ভ্রুশোর (080017290. 025805) কীন্তি কথা 
রচনা করিয়াছেন। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, ওপন্যাসিকের চটি শুধু 
কল্পনারই ব্যাপার, বাস্তব ক্ষেত্রে উহ! কোনও কাজে আসে না। কিন্ত ন্ছিক 
কল্পনার স্থট্টি ও আবিষ্কারের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ, 
কল্পনা! আবিষ্কারের মত বাস্তব ক্ষেত্র হইতেই উহার ছ্াঁচগুলি লয় বটে, কিন্ত 
সেগুলির সমন্বয়ে এক নূতন আকার গড়িয়া তুলিবার বেলায় বাস্তবের সহিত 
উহার সামঞ্জস্ত রাখার চেষ্টা করে না। 


যুক্তির অন্তর্গত মানসিক ক্রিয়াও অনেকট। আবিষ্কারের মত। উভয় 
ক্ষেত্রেই আমর এমন একটি নূতন ষ্ঠাচের স্ষ্টির চেষ্টা করি, যাহার সহিত 
বাস্তবের সঙ্গতি রহিয়াছে । উপরের উদাহরণে বালকটি যখন বাণ্পযন্্রট 
ত্বতশ্চালিত করিলঃ তখন সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিল যে দড়িগুলি 
উহাকে চালাইতে পারিবে । তেমনই গল্পের ক্ুশোও যখন ছাগচর্থ্বের বস্ত্র 
করিল, তখন উহ! কিন্ধপে সম্ভব হইল, তাহাও দেখান হইয়াছে । উভয়েই 
যুক্তি দ্বারা যে সব টাচ স্ষ্টি করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে তাহাদের 
অভিজ্ঞতালন্ধ অন্যান্য ছ্াচগুলির বিরোধী কিছু নাই, এই বিশ্বাসই তাহাদের 
ছিল। বিজ্ঞানের অধিকাংশ যুক্তিই এই ধরণের ; যেমন ভূবিৎ প্রস্তরীভূত 
অস্থি দেখিয়! এই সিদ্ধাস্ত্ করিলেন যে, ইহা কোনও অধুনালুপ্ত পশুর কঙ্কাল। 
যেখানে উহার মৃত্যু হয়, সেম্থানে উহ! সমূদ্র বা নদীর কর্দমে চাপা পড়ে। 
কারণ এখানে বাস্তবসঙ্গত এই একটি মাত্র ছাচের যুক্তি খাটিবে। পদার্থবিজ্ঞান 
ও গণিত ইত্যাদির যুক্তি প্রণালী আবার অন্তন্ধপ। এক্ষেত্রে প্রধান বেশিষ্ট্ 
এই যে, মূলতঃ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে ॥ অর্থাৎ উহ 
বস্তুর সমগ্র স্থল দেহের বিচার ন! করিয়। বস্তর নিয়ম" (18দম ) আবিষ্ধার 
করে। যেমন নিউটন (৪৮৮০) প্রদত্ত গতির নিয়মসমূহ বা চুম্বকের 
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আকর্ষণের (209809610 866:806100 ) নিয়ম ।' এগুলিতে সমগ্র বস্তটি না 
ধরিয়া উহার ক্রিয়ার কতকগুলি হুক গুণ বা বিধান আলোচিত হইয়াছে । 
গণিতের ক্ষেত্রে এইব্সপ বিষুর্তন বা বিশ্লেষণমূলক যুক্তি অন্যান্য বিজ্ঞানকেও 
ছাড়াইয়! যায়। এমন কি এক এক সময়ে মনে হয় যে বাস্তব জগতের সহিত 
ইহার কোনও সম্পর্কই নাই। আসলে অবশ্য তাহা নয়। সব রকমের 
সংখ্যা, ভগ্নাংশ; জটিল, অধুলদ (118610108] ), যেমনই হউক না কেন, শিশু 
যে সংখ্য। গণনা! করে, তাহারই বৃহত্বর রূপ। তেমনই জ্যামিতির সমস্ত 
আবিষফার ও অন্ুশীলনও প্রত্যক্ষ বস্তুর গুণ ও সম্পর্ক বিচারের ফলেই 
সম্ভব হয়। 

এখন মনোবিগ্ভার এক আধুনিক শাখার উল্লেখ করা যাইবে । ইহার নাম 
সামশ্িক মনোবিদ্যা (0986819 78501801067 বা! ঢা০00 08701101067 )। 
এই গ্রন্থে বণিত যুক্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে, শিক্ষা সম্পর্কেও 
ইহার কার্ধ্যকরী তাৎপর্য্য যথেষ্ট দেখা যায় । কয়েকজন নবীন জার্মান 'মনোবিৎ 
মনোবিগ্ভার এই নৃতন বিভাগটির পথপ্রদর্শন করেন, ও এ সম্পর্কে বহু মূল্যবান 
পরীক্ষামূলক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। সামশ্রিক মনোবিগ্যার যুলকথাি 
সংক্ষেপে হইল এই যে পারিপান্থিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রাণীর যে প্রতিক্রিয়। 
(:98০96100) দেখা যায়, সেখানে প্রতিক্রিয়! শব্দটির পদার্থবিজ্ঞানে প্রযুক্ত অর্থটি 
খাটিবে ন। উহাকে সাড়। ব! উত্তর ( অর্থাৎ চেতনাপ্রন্থুত ) মনে কবিতে 
হইবে। একদিকে দেখিতে হইবে যে প্রাণীর সংবেদন নিষ্্ীয় বা নিজ্জাঁব 
নহে। উহার গঠন বা! স্্টিমূলক ক্ষমতা আছে, তাহারই সাহায্যে সমগ্র 
অবস্থাটি এক ছ্াচ ব৷ প্রতিকৃতিনূপে জীবের জ্ঞানগোচর হয় । অপর দিকে 
প্রাণী যে ক্রিয়! বারা সেই অবস্থায় সাড়া দেয়, তাহাও যান্ত্রিক (09011801081) 
বা নিজ্জাঁব নছে। সে ক্রিয়ার মূল গতিটি প্রবৃত্তি দ্বার! নিদিষ্ট এবং প্রতিবর্ত 
(299) দ্বারা চালিত হইতে পারে । কিন্তু বাহ পরিস্থিতিটি জ্ঞানগোচর 
হওয়ার ফলে প্রাণীর মনে যে ছ্াচটি গড়িয় উঠিয়াছে, প্রাণীর ক্রিয়ার ছাচটিও 
ঠিক তদহুযায়ী হইবে । 

পশুগণের আচরণে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে কতকগুলি 
নার পরীক্ষা মনোবিৎ কেহলার (0119: ) করিয়াছেন ; ইনি সামগ্রিক 


২২২ . শিক্ষাতস্ব 
মনোবিগ্যার শরষ্টাগণের, অষ্ঠতম। ভীহার পরীক্ষার বিষয় ছিল, বানরের 
মনোবৃত্তি। বানরের মনে অদম্য কৌতুহল ও ক্রিয়াতৎপরতা আছে, কলা 
খাইবার লোতও কম নহে । এই জন্য কেহলার কতকগুলি কল! বিভিন্ন 
অবস্থায় এমনভাবে রাখিলেন যে সোজাসুজি চেষ্টায় সেগুলি পাওয়া যাইবে 
না। কলাগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে একটু জটিল ক্রিয়ার প্রয়োজন । দেখা 
গেল যে এইরূপ নান! অবস্থায় রাখা কলাগুলির সম্মুখে বানরেরা যখন আসিল, 
তখন এমন ক্ষেত্রে মাহুষের যেন্ূপ হইত, তাহাদেরও ঠিক তেমনই বুদ্ধির 
নানাবিধ তারতম্য লক্ষ্য করা গেল। কলা সংগ্রহ করার ব্যাপারে, যে সমস্ত 
বস্ত্র তাহাদের চোখের সামনে ছিল, সেগুলি ব্যবহার করার মধ্যেই প্রধানতঃ 
তাহাদের ক্রিয়! সীমাবদ্ধ রহিল। যেমন যে কলাটির তাহার! নাগাল পাইল 
না, তাহা পাড়িবার জন্য খাচার এক কোণ হইতে একটি বাক্স আনিয়া কলার 
নীচে রাখিল, প্রয়োজন হইলে আরও এক বাক্স আনিয়াও প্রথমটির উপরে 
স্থাপন করিল । অধিকাংশ বানরেরই এতটা বুদ্ধি দেখা গেল যে, প্রয়োজন 
মত তাহার! কলাটি যষ্ঠী দিয়! পাড়িবার চেষ্টা করিল, শুধু তাহাই নয়, কলাটি 
ঠেলিয়া আর এক দিকে লইয়! গিয়া! পাড়িবার সুবিধাও করিয়! লইল। অর্থাৎ 
সমগ্র পরিস্থিতির এক জটিল প্রতিকৃতি বা ছাচ গড়িয়া! লইয়! তদন্ুযায়ী ক্রিয়া 
করিবার ক্ষমতা তাহাদের দেখা গেল। তবে সব চেয়ে বুদ্ধিমান যে বানরটি, 
সে আরও অনেকখানি বুদ্ধির পরিচয় দ্িল। খেলাচ্ছলে সে একটি যষ্টি লইয় 
অপর একটির ফাপা মুখটিতে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া! ফেলিল। 
এইভাবে দীর্ঘ যষ্টার সাহায্যে চতুর বানর দূরের কলাগুলিও পাড়িয়! লইতে 
সক্ষম হইল । আরও এক তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় সে দিল, অন্ত কোনও বানর 
তাহ! পারে নাই। খাঁচার বাহিরে এক মই ছিল, সেট আনিয়া তাহাতে 
চড়িয়। সে কল! পাড়িয়া লইল | 

ইতিপূর্বে বল! গিয়াছে যে প্রত্যক্ষ স্তরের (097:0570608] 19501) বুদ্ধিযুক্ত 
ক্রিয়ায় এবং মাহুবের হক্ যুক্তির মধ্যে মূলতঃ কোনও প্রতেদ নাই । কেহলারের 
মনোজ্ঞ পরীক্ষাসমূহ দ্বারাও সেই যুক্তিই সমধিত হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যে শিক্ষার দিক ইহতে এই তথ্য গুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহা ছাড়া 
জ্ঞানের ক্রিয়! সম্বন্ধে ম্পিয়ারম্যানও সম্প্রতি যে মূল্যবান নীতিগুলি আবিষ্কার 
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করিয়াছেন, শিক্ষার বিধি ও প্রয়োগের সমগ্র ক্ষেত্রে সেগুলির অশেষ গুরুত্ব ও 
তাৎপর্য রহিয়াছে । ইনি দেখাইয়াছেন যে সমস্ত জ্ঞানযূলক ক্রিয়াই তিনটি 
সহজ নিয়মের অস্থবত্তী। এ গুলিকে বল! হয় জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম (0৪- 
899010 10110010198) | নিয়মগুলি হইতেছে, অভিজ্ঞতার উপলব্ধি (8007০- 
1508100 ০ 93706712006), সম্পর্ক নির্ণয় (60061010 0 £818010208) ও 
অন্ুবন্ধী নির্ণয় (900.06107. ০1 ০0:918658) | প্রথম শিয়মটি এই যে, যখনই 
কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসে, তৎক্ষণাৎ আমর! উহার 
গুণগুলিও অস্থভব করি । যেমন, একটি রঙ আমাদের অন্ুভূতিগোচর হুইল + 
সঙ্গে সঙ্গেই সেটি যে সবুজ রঙ, সে কথাও আমাদের মনে আসিবে । তেমনই 
কোনও শব্দ; গন্ধ ব! ক্রিয়ার বেলায়ও উহাদের শ্বর্ূপটি আমাদের জ্ঞানের 
মধ্যে আসিবে । আর তাহারই সঙ্গে অচ্কৃতবকারীর নিজের জ্ঞানটিও জাগিবে । 
অর্থাৎ শুধু যে সবুজ রঙটি আমার অনুভূতির নধ্যে আসিল তাহা! নহে? 
আমিই যে সবুজ রউটি দেখিলাম, সে জ্ঞানও আমার মনে জাগিল। 

দ্বিতীয় নিয়মটিতে এক ধরণের বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য ও উহাদের মধ্যে 
যে সম্পর্ক থাকে, সেইটি ধরা হইয়াছে । যেমন, মনে করা বাক যে দুইটি 
সবুজ দাগ আছে; তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিক গাঢ় ও বৃহৎ। 
প্রথম নিয়মটিতে দেখা! গিয়াছে যে, এরূপ স্থলে আমি ছুটি দাগেরই শ্বর্ধপ 
দেখিব। এখন দ্বিতীয় নিয়মটির কথা এই যে, এক্ষেত্রে আমি যে শুধু ছুটি 
দাগ দেখিব, তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আমার মনে বিকাশ পাইতে 
থাকিবে যে, প্রথমটি দ্বিতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর ও গাটতর । তেমনই পর পর 
যদি এমন কয়েকটি সংখ্য| সাজান থাকে ষে প্রত্যেক সংখ্যা আগের সংখ্যাটির 
দ্বিগুণ, তবে সেগুলি দেখিলে সংখ্যাগুলি যেমন বুঝা যাইবে, সেইন্ধপ, 
সংখ্যাগুলি কয়েকবার দেখিতে দেখিতে উহাদের মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্কটি 
আছে, সেই জ্ঞানেরও উদয় হইবে । 

ইহারই ঠিক বিপরীত ব্যাপার তৃতীয় নিয়মে দেখ! যাইবে । যেমন আমাকে 
একটি চতুষ্ষোণ ক্ষেত্র দেখাইয়! ইহার চেয়ে বড় একটি ক্ষেত্র আঁকিতে বলা 
হইল। জ্ঞানোৎপত্তির তৃতীয় নিয়ম অনুসারে, এই বড় সম্পর্ক বিশিষ্ট 
ক্ষেত্রটর অন্ুবন্ধীর জ্ঞানও আমার মনে আলিবে ও আমি নিদ্দিষ্ট চিত্রটি 
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আঁকিতে পারিব। ইহার আর একটু জটিল দৃষ্টান্ত এই। হয় ত কোনও 
অনুষ্ঠানের শেষে বাচ্ধযন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত 
সকলে উঠিয়া দাড়াইলেন। 

মান্ছষের মানসিক ক্রিয়া! কোন পথে চলে, তাহার অতি সরল নির্দেশ এই 
নিয়মগুলিতে পাওয়া যায়। এবং সকল স্তরের চিস্তাতেই এগুলি ঘটিবে। 
আমাদের মনের ধর্ম এই যে, যখনই কোনও ক্রিয়। আমাদের অতিজ্ঞতাগোচর 
হয়, তখনই মনের মধ্যে উহার সম্পর্ক ও অন্ুবন্ধীর বিচার আরম্ভ হয়। এই- 
ভাবে অভিজ্ঞতাটির মধ্যে নুতন অর্থ ও তাৎপর্য্য (00997018) আসে | এই 
অর্থটি কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে আমাদের মনে ইতিপূর্ববেই যে সমস্ত 
ভাব ও সম্পর্কজ্ঞান স্থ্ট হুইয়! রহিয়াছে, তাহারই উপর | এইজন্য একই 
ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়! দেখ! যায় । এই নিয়মগুলি দ্বারা 
আমাদের পূর্ববকথিত এই উক্তিটি প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষক্রিয়৷ এবং 
সক্্প যুক্তির মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য নাই। কারণ দেখ! যাইতেছে যে 
উভয় ক্ষেত্রেই একই নিয়ম বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়া করে; উপরস্ত প্রত্যক্ষীভূত 
ক্রিয়ার শ্বাতাবিক বিকাশেই যুক্তির ক্রিয়া আসে | তাহা ছাড়। যে মানসিক 
ছশাচ (0106709,) ও জংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ক্রিয়ার (8/0815190-551061)910 
8০116) উপর এই গ্রন্থে আগাগোড়া গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে, উহাদের 
প্রকৃতিও এই নিয়মগ্ডলির সাহায্যে তালরূপে বুঝিতে পারা! যায়। আবার 
শিক্ষানীতি ছাড়! হাতে কলমে শিক্ষাদান কার্যেও এই নিয়মসমূহ হইতে 
সহায়তা পাওয়। যাইবে, কারণ এগুলির সাহায্যে শিক্ষাদান পদ্ধতির দোষগুণ 
বিচার যথাযথভাবে করা যাইবে । 

উপরের আলোচনাটি সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়! যাইবে 
যে, আত্মসান্মুখ্যের যে বাহ্‌ প্রকাশ জ্ঞানমূলক ক্কিয়ায় দেখা যায়, তাহার 
আপাত লক্ষ্য সর্বক্ষেত্রেই এক। সে লক্ষ্য হইল যে, ব্যক্তি নিজ স্ৃষ্টিমুলক 
স্বাধীন সভা জগতে স্বপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টায় অনরবত বহির্জগতের উপর 
নিজ বৃদ্ধিগত আধিপত্য বিস্তার করিতে চায় । শৈশবে সে চেষ্টা প্রত্যক্ষগত 
ক্রিয়ার মধ্যে দেখ! যায় | শিশু যখন চকচকে রূপার চামচ দেখিয়া আনন্দ 
পাইল, অথবা উহাকে খেলিবার জিনিষ বলিয়া! চিনিতে পারিল, তখনই সেটির 
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উপর তাহার বুদ্ধিগত আধিপত্য খানিকটা আসিয়| গিয়াছে । আবার মানমিক 
পরিণতির সঙ্গে এই নিজ্ঞত আপাত লক্ষ্যের ভিতর হইতে সংজ্ঞাত উদ্দেশ্রের 
তিনটি ধারার আবির্ভাব হয়। এগুলি সর্বদা পরম্পরের সংস্পর্শ আসিলেও 
সম্পূর্ণ পৃথক । এই উদ্দেশ্গুলিকে ব্যবহারিক (0::806081 ), সৌন্দর্য্যমুলক 
€ 9380681০ ) এবং নৈতিক (960108] ), এই তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে 
পারে । উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচন! এখন করা যাইবে। 

জ্ঞানমূলক ক্রিয়ার ব্যবহারিক দিকটি সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে । আমাদের 
অনেক জ্ঞানের ক্রিয়ারই কোনও স্পষ্ট কার্যকরী উদ্দেশ্ট থাকে | যেমন পথিক 
'যে পথ জানিয়া লইতেছে, তাহার কারণ সে লক্ষ্যম্থানে পৌছিতে চায়। যে 
ব্যক্তি দক্ষ মোটরগাড়ীর চালককে যন্ত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, গাড়ী 
চালাইতে শেখাই তাহার উদ্দেশ্য । বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেও অনেক সময়ে 
প্রেত্যক্ষভাবেই এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে, তবে কোনও কোনও স্থলে ইহা 
থাকে না বা চোখে পড়ে না । যে বালক হৃর্ধ্য চন্দ্রের গ্রহণ কেন হয় উহার 
কারণ জানিবার জন্ত কৌতূহলী, তাহার অবশ্য এমন আকাজ্জা থাকে না যে সে 
ইচ্ছামত গ্রহণ ঘটাইবে, কিন্ত তাহার এই মনোঁতাবে জ্ঞানের আধিপত্য লাভের 
ইচ্ছা বর্তমান। প্ররুতপক্ষে, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ বিজ্ঞানচর্চা বলা হয়, 
তাহার মধ্যেও স্ক্মভাবে কোনও অতিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে । অতএব 
অধিক স্থলেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যবহারিক আধিপত্য, বা অন্ততঃ প্রকৃতির 
উপর বুদ্ধির অধিকার বিস্তার, একথা শ্বীকার করিতে হয়। কিন্ত তাহা হইতে 
যদি মনে করা যায় যে নিউটন, ফ্যারাডে, ডারউইন, জগদীশচন্দ্র, আইনষ্টাইন, 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মূল্য শুধু প্রকৃতির উপর প্রতৃত্বলাভ, তবে 
বড় ভূল হইবে । এ সমস্ত আবিষ্কার অবশ্ট বস্তগত ; যাহা! আছে, তাহার 
প্রতিই ইহার লক্ষ্য, সুতরাং ইহা বিজ্ঞানের অস্তভূক্তি। কিন্ত ইহার অন্য 
দিকটি বিচার করিলে ইহাকে সৌন্দর্য্য বা শিল্পের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেল! 
যায়। শিল্পের মধ্যেও উপযোগ বা কাধ্যকরিতার (5611165 ) স্থান আছে, 
কিস্ত উহ! শিল্পস্থষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে | কারণ? যখন জ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু 
কার্য্যোন্ধার, তখন মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়াও শুধু সেই কার্য্যের 
প্রয়োজনটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্লান্ত পথিক সহরের আকারটির 
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বৈশিষ্ট্য বা দৃষ্ঠাবলী সন্বন্ধে কেবল সেইটুকু জ্ঞানলাভ করিবে, যেটুকুর সাহায্যে 
সে নিজ গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারে । তেমনই পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নের 
পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক তাহার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিই শুধু 
পর্য্যবেক্ষণ করিবেন । কিন্তু শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে সংশ্লেষণ ও 
বিশ্লেষণের মানসিক ক্রিয়া! সেই ক্রিয়াটিকে উদ্দেশ্য রাখিয়াই চালিত হয়, 
উহার বহিভূতি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্ের জন্য নহে। শিল্পকলা সম্বন্ধে ষে 
কথা প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (7380689%60 07909) বলিয়াছেন, 
তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচন! করিয়! দেখিলে স্থবিধা হইবে | ক্রোচে বলেন 
যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ বা সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পকলার আসল সার্থকতা । অর্থাৎ, 
আগে যাহা! বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি 
শিল্পের মধ্যে দেখ! যায়। চিত্রকর যখন কোনও মানুষ ব! দৃশ্টের সুন্দর ছবি 
আঁকিতে বসেন, তখন সকলে সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা! দেখিতেছে, ঠিক তাহারই 
যথাযথ চিত্র স্ষ্টি কর! তাহার উদ্দেশ্ট নহে। তাহার হ্বজ্ঞায় (1706916102) ) 
ব্যক্তি বা দৃশ্যটি যেরূপ ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, তাহাকে ব্ূপায়িত করাই তাহার 
কার্য্য। এমন কি ধা! স্বতাবতঃ কুন্ধপঃ তেমন বস্তরও একথানি মনোরম চিত্র 
হয়ত তিনি স্যপ্টি করিতে পারেন। আমরা যখন দেখি যে শিল্পীর অমৃতময় 
দৃষ্টিতে সাধারণ বা সৌন্বর্ধ্যহীন বিষয়ও স্ুন্দরে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন 
আমরাও উহার মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, অর্থাৎ উহাতে প্রকাশতঙ্গীর 
সার্থকতা দেখিতে পাই । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিল্পীর মনে যে গঠন ব৷ স্থষ্টিমূলক ক্রিয়া চলে, 
তাহাই শিল্পকলার আসল কার্য্য। যে কবিতাটি পড়িতেছি, অথব যে চিত্র 
বা মৃত্তি দেখিতেছি, তাহ এই ক্রিয়ারই সফল রূপ, এবং শিল্পীর স্ষষ্টিপ্রচেষ্টা 
অপরের কাছে পৌছিয়৷ দিবার পন্থান্ব্ূপ। আর শিল্পীর বার্তা যখন 
আমাদের মনে সাড়া! দেয়, অর্থাৎ আমর! যখন তাহার শিল্পস্থষ্টির সৌন্দর্য্য 
অন্থৃতব করি, তখন উহা স্থপ্টি করিবার সময়ে যে ক্রিয়াসমূহ তাহার মনে 
চলিয়াছিল, সেগুলি আমাদের সামর্থ্য অন্থযায়ী আমাদের মনেও চলিতে 
থাকে। এ বিষয়ে ইংরাজ দার্শনিক আলেকজাগারের (419887006£ ) 
অভিমতও ক্রোচের অন্থরূপ। তিনি বলেন যে শিল্পের উৎপত্তি যেক্ছিয়ার 
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ফলে হয়, তাহার উদ্দেন্ত স্বকীয় উৎকর্ষ বর্ধন। সৌনর্য্যাহ্তভূতি সন্বদ্ষেও 
তিনি ক্রোচের সহিত একমত | শিক্ষায় সৌন্দর্যযজ্ঞানের বিকাশসাধনের পক্ষে 
ইহার সমধিক গুরুত্ব রহিয়াছে । কারণ ইহা হইতে বৃঝ! যায় যে, কোনও 
শিল্পবস্তর, যেমন কবিতা! বা চিত্রের সৌন্দর্য নিষ্কিয়তাবে উপভোগ করার 
নাম সৌন্দধ্যাহ্ুভূতি নহে। উহার স্থষ্টিকালে শিল্পীর মনে যে ক্রিয়াগুলি 
হইয়াছিল, সেগুলির সক্রিয় পুনরাবৃত্তি আমাদেরও মনের মধ্যে হওয়া 
প্রয়োজন । এইজন্য দেখা যায় যে, কোনও কবিতা ব| সঙ্গীত এক সময়ে 
আমাদের মনে অপক্ধ্প সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইল, অপর এক সময়ে 
কোনও সাড়াই পাওয়া! গেল না। আমাদের মনে উহার স্ৃষ্টিক্রিয়াটির 
পুনরাবৃত্তি কতদূর পূর্ণরূপে চলিতেছে, তাহারই উপর এ সাড়া নির্ভর করিবে । 
্বুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীর মনে এই 
পুনর্ব্বার স্থষ্টির ক্রিয়াটি যাহাতে ঠিকতাবে চলে, সে বিষয়ে তিনি যেন সহায়তা 
করেন। ন্ুন্দর বস্তুটির অজস্ত স্বখ্যাতি করিয়! বা! স্থক্ম সমালোচন! করিয়া এ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আর শিক্ষকের নিজ সৌন্দর্যযান্ভৃতির নবীনতা৷ ও 
সজীবত1 অক্ষুপ্ণ থাকাও সমধিক প্রয়োজন । 

ইতিপৃর্ববে (সপ্তম অধ্যায়ে) বল! গিয়াছে যে সৌনদর্য্যস্থট্টির (অতএব 
সৌন্ব্যবোধেরও ) ক্ষমতা, আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করি, তাহার চেয়ে 
আরও ব্যাপকভাবে বর্তমান, এই কথা ভাবিবার কারণ আছে । কোনও 
কোনও প্রতিতাবান শিক্ষক চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা 
দিবার সময়ে শিক্ষার্থীর নিজন্ব স্থষ্িক্রিয়াকে উৎসাহদান করিয়া যে সুফল 
পাইয়াছেন, তাহ! দ্বারা এই মত সমধিত হয়। তাহা ছাড়া আমাদের 
প্রত্যেকেরই অস্ততঃ প্রক্কৃতির সৌন্দধ্যটুকু উপভোগ করিবার শক্তি আছে, 
অথচ আমর! ইহা মনে করি না যে আমাদের অজ্ঞানে অন্তরের মধ্যে 
আমরাও শিল্পী। কারণ যে সৌন্দধ্য উপলব্ধি কর যাইতেছে, তাহা ত 
প্রকৃতিতে নিহিত নাই। প্রত্যক্ষকারীর মনে যে স্ৃষটিক্রিয়া চলিতেছে, উহার 
ফলে তাহার মনের রঙটিতেই সে দৃশ্য রঞ্জিত হইতেছে, ও তাহার অজ্ঞাতসারে 
সৌন্দর্য্যের অহ্ুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে। 

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পমূলক ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা ইহাই দেখিতে 
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পাইতেছি যে, আমাদের আত্মসান্মুখ্য এই ক্রিয়াগুলিকে আশ্রয় করিয়া 
বাহ জগত্তে প্রকাশ পায় । আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত তাব উদিত হয়, 
এবং বাক্যে বাঁ অন্ত আকারে আমরা যাহ! কিছু স্থষ্টি করি, সে সবই ইহাদের 
অন্তভূক্ত। বিজ্ঞান ও শিল্প, উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে গঠনমূলক আধিপত্য 
লাভত। তবে ইহাদের নধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে । বিজ্ঞান ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হউক বাঁ শুধু জ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত করুক, যাহার অস্তিত্ব বা 
সত্ত/ আছে, তাহারই মধ্যে ইহার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ । কিন্ত শিল্প নিজ বস্ত্র বা 
বিষয়কে খেলাচ্ছলে যে ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পারে । কিন্ত অবশ্য ইহা! 
ভূলিলে চলিবে ন! যে বিজ্ঞানের সায় শিল্পেও সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রায়োগিক জ্ঞান 
ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন । বিজ্ঞানের স্থষ্টিতে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী, স্ষত্র 
ও তথ্যাদি আয়ত্ত থাকা চাই, এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং ও নির্মাণকৌশলেরও 
প্রয়োজন হইতে পারে, তেমনই শিল্পীকেও শিক্পকার্য্যের সকল নীতি পদ্ধতি ও 
কারিগরী কৌশলে পারদর্শী হইতে হইবে । কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, ইপ্রিনীয়ারকে 
সষ্টিমলক বৈজ্ঞানিক বল! যাইবে না, বা কারিগরকে প্ররুত শিল্পী বলা চলিবে 
না, যদি না তাহাদের প্রচেষ্টায় এই আধিপত্য লাভের প্ররয়াসটি না থাকে, 
যদি না উপস্থিত উদ্দেশ্যটির উর্দে, শ্হটির জন্যই স্থষ্িক্রিয়া” এই যনোভাবটি 
উহাতে প্রকাশ না পায়। " 

বিজ্ঞান ও শিল্প ছাড়িয়া এখন নীতিবাদের কথা বিবেচনা! করা যাক। 
দেখা যাইবে যে আত্মসাম্মুখ্যের গঠনমূলক ক্রিয়া এখানেও রহিয়াছে । তবে 
পার্থক্য এই ঘষে, সে ক্রিয়! বহির্জগতের প্রতি প্রযুক্ত নহে ; মান্ষের আচরণ ও 
আধ্যাত্িক জীবনই ইহার লক্ষ্যস্থল | নীতির দ্বারা মান্ষের আচরণ সংযত 
হয় এবং জীবনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বুঝা সম্ভব হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে 
(ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, শিশু যখন অন্যের সহিত নিজ আগ্রহ 
আকাজ্ষাগুলির সামঞ্জন্তসাধনের প্রয়োজন অন্থভব করে, তখনই তাহার 
নৈতিক পরিণতির প্রথম স্চন1 হয়। সুতরাং নৈতিক জ্ঞানও প্রারভে একরূপ 
ব্যবহারিক জ্ঞান। কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে ষেরপ আচরণের উপযোগিতা 
বেশী, শিশু সেই জ্ঞানই চাহিতেছে। কিস্ত তাহার নৈতিক বোধ যত গভীয় 
হয়, সে ততই বুঝিতে পারে যে নৈতিক ক্রিয়ার লক্ষ্য সর্বদাই ব্যক্তির মঙ্গল 


বুদ্ধির বিকাশ ২২৯ 


বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মঙ্গলকে জগতের কল্যাণের সহিত অভিন্ন বিবেচনা 
করিলে তবেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সুতরাং যে বিধানের 
বিশ্বজনীন সার্থকতা! রহিয়াছে তাহাই তখন হইতে নীতিজ্ঞানের লক্ষ্যস্থুল 
হইয়। উঠিবে। 


ষোড়শ অধ্যায় 
বিস্ভালয় ও ব্যক্তিতা 


এই গ্রন্থের প্রারস্ভে বলা গিয়াছিল যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার বিকাশসাধনই 
শিক্ষার উদ্দেশ্ব। কিন্ত আলোচন! প্রসঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ বিগ্ভালয় জীবনের 
সামাজিক গণের কথাও অনেকখানি বলিতে হুইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয়ের 
জীবন ও পাঠচট্চার সহিত ছাত্রের ব্যক্তিগত মানসিক পরিণতির সম্পর্ক কি, 
তাহাই এখন তালভাবে বিচার করিয়া দেখা যাক। 

কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, এমন কি সুমাম- 
বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে পড়িয়াও, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত৷ পন্থু হইয়াছে, উৎসাহ ও আশা 
নিভিয়! গিয়াছে । শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী মনীবীদের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ 
অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। ইহার চেয়ে আক্ষেপের কথা আর কি হইতে 
পারে? দেখা যায় যে এক্প ক্ষেত্রে অল্পবৃদ্ধি ছাত্রদের উন্নতি হয় সত্য, কিন্ত 
ইহার য| কিছু মুক্তি তাহা নষ্ট হুইয়। যায়, কারণ যে ছাত্রের কিছু বিশেষ 
শক্তি প্রতিতা ছিল, তাহার অবনতি ঘটে । অংশতঃ এরূপ হওয়ার কয়েকটি 
কারণ আছে, এবং সেগুলিকে সম্পুর্ণ দূর করা যাইবে না। ছেলেদের মধ্যে 
অনেকট! আদিম মনোবৃত্তি আছে। স্বতরাং উহাদের দলটিকেও নিজের 
উপর ছাড়িয়া! দিলে শ্বাভাবিকরূপেই উহার মধ্যে আদিম সমাজের গুণ ফুটিয়া 
উঠে। সেখানে সামাজিক রীতির শাসন হইয়। উঠে অতি কঠোর, আর 
কোনন্ধপ খামখেয়ালী নির্শ্মভাবে দমিত হয়। তারপর অত্যধিক প্রতি- 
যোগিতাও ইহার একটি কারণ। মাত্রাবিহীন প্রতিযোগিতা বর্তমান জগতের 
এক মহা! শক্ত হইয় উঠিতেছে, বিদ্যালয়েও উহার অস্তিত্ব পূর্মাত্রায় রহিয়াছে। 
কিন্ত এই কারণগুলির পিছনে আরও গতীরতর কারণ আছে। তাহা এই যে, 
ব্যক্তি ও সমাজের পরম্পর সম্পর্কের বিষয়ে লোকের বড় ভ্রান্ত ধারণ! রহিয়াছে। 
তাহার উল্লেখ প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছিল। কেহ কেহ অম্পষ্ট বা খোলা- 
খুলিতাবেই এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, মান্থষের আচরণ সমাজসঙ্গত 
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হইতে হইলে ব্যজিতা| বিসর্জন দিতে হইবে, উহার বিকাশ ঘটান চলিবে না) 
আত্মতাবের পরিণতি সাধন না করিয়া উহ! একেবারে ছাড়িয়। দিতে হইবে। 

ইহার মধ্যে আসল ভূলটি কি, তাহা বল! যাইতেছে । এ শ্থলে ধরিয়া 
লওয়া! হইয়াছে যে, আমাদের যে ক্রিয়ায় সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান আছে, এবং 
যাহাতে উহা নাই, তাহাদের উভয়ের যে পার্থক্য, স্বার্থপরায়ণ ও সামাজিক 
ক্রিয়ার মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। বলা বাহুল্য এরূপ মনে কর! ভুল। 
অতি বড় স্বার্থপর কর্মের মধ্যেও সামাজিক প্রবৃত্তির পূর্ণ ক্রিয়া থাকিতে পারে। 
যেমন, এক জুয়াচোর, তিনি মানুষের দুর্বলতা জানেন, তাহার অস্ায় সুবিধা 
লইয়া! লোককে ঠকান। তাহার সামাজিক প্রেরণাগুলি শক্তিশালী বলিয়াই 
ইহা সম্ভব হইয়াছে । আবার অতি সুস্পষ্ট সামাজিক কার্ষ্যের মধ্যেও সর্বদাই 
প্রবল আত্মভাবের প্রেরণ! থাকিবে । যেমন, কোনও সুশিক্ষিত সমাজসেবক 
সত্যতা! হইতে বহু দূরে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাম করিয়া মান্ষের মঙগলসাধনে 
রত থাকিতে পারেন। তিনি অনেক কিছু ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্ত আত্মতাব 
বিসর্জন দিয়াছেন, সে কথা বল! যায় না। বরঞ্চ তাহার এই চেষ্টা এক 
অসাধারণ শক্তিমান আত্মতাবের বাহ্‌ প্রকাশ না মনে করিলে ইহা! ছুর্ববোধ্য 
ঠেকিবে। 

এই দৃষ্াস্তগুলি হইতে স্বার্থপ্রবণ বা অসামাজিক কার্য্যের প্রক্কত হ্বন্ধূপ বুঝা 
যায়। অনেকে আছেন ধাহারা কাধ্যসাধনে অপরের পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ 
করেন, কিন্ত অপরের প্রতি যে কোনও কর্তব্য তাহাদের আছে, একবারও 
সেকথা মনে করেন না। কোনও লোক নিজের অর্থবৃদ্ধির জন্য অন্টের জীবনে 
নীচতা ও শূন্যতা! আনিয়া দিয়াছেন। কোনও পিতা৷ ছেলেমেয়েদের সেহশ্রদ্া 
শুধু নিজের আরাম বর্ধনের সামগ্রী মনে করেন। অন্যের নিকট হইতে 
সুবিধা লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির অতি গঠিত চেষ্টার এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ 
দেওয়! যাইতে পারে । আবার এমন আচরণও দেখা যায় যে কোনও ব্যক্তি 1 
মানবজাতির সৃষ্টি ও দানসমূহের সম্পূর্ণ স্ববিধা লন, কিন্তু উহার পরিবর্জেশরা 
তাহারও যে কিছু দিবার আছে তাহা মানিতে চাহেন না। যেমন শিল্প5 ডগ 
সাহিত্যের জ্ঞানাভিমানী যে ব্যক্তি শুধু গিজ রুচিরই সেবা করেন, জা তাহার 
ভাণ্ডারে কোনও দান করেন নাঃ বা যিনি বৈজ্ঞানিক ক্যাঞ্চে£লিবে 
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এখন আবার এই কথাই বুঝা গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে, শিক্ষার 
যথার্থ উদ্দেশ্ত স্বাধীন ক্রিয়ার উৎসাহদান, উহার সঙ্কীর্ঘতা সাধন বা দমন নছে। 
কিন্ত বিভ্ালয়্ের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত শৃঙ্খল] (0180101176) যে গুরুতর 
স্থানটি অধিকার করিয়া আছে, উহার প্রকৃত রূপটি কি হইবে, এখন এই প্রশ্ন 
উঠ্িতে পারে । এই প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা! করিতে হইলে প্রথমে শৃঙ্খলা ও 
বি্যালয়বিধির (৪০1001 ০:09 ) পরম্পর প্রতেদের কথা তাবিতে হুইবে। 
আমাদের দেখিতে হুইবে যে এই ছুইটি ক্রিয়! পাশাপাশি চলে বা একেবারে 
মিলিয়াও যায় বটে, কিন্ত ইহাদের উৎপত্তির মনস্তাত্বিক উৎস সম্পূর্ণ পৃথক । 
বিদ্যালয় জীবনের উদ্দেশ্ত সার্থক করিতে হইলে যেবূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয়, তাহা 
বজায় রাখাই হইল বিগ্যালয়বিধির কাধ্য। এবং আমরা দেখিয়াছি (ষষ্ঠ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে পুনরাবৃত্তি-প্রবণত! (০3৮109-6900067005) ও অঙ্গকরণকে 
(1221696707 ) ভিত্তি করিয়া ইহা! গড়িয়। তুলিলে ইহা! সব চেয়ে কার্যকরী 
হয়। কিন্ত শৃঙ্খল! বিগ্যালয়বিধির স্ায় বান বস্তু নহে? মানুষের ক্রিয়া! ও 
আচরণের অস্তরতম উৎসকে ইহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে । শৃঙ্খলা হইল এই 
যে, মান্নষ নিজ প্রেরণ! ও শক্তিসমূহকে এমন এক বিধানের মধ্যে সমর্পণ করে, 
যাহা সেগুলির উদ্বামতাকে এক সুসমঞ্জস রূপ দেয়। এবং তাহার উদ্দাম 
প্রেরণা ও শক্তিসমুহকে ইহা! সংযত করে। শৃঙ্খলার প্রভাবে কর্মমকুশলতা 
আসে, শক্তির সন্ধ্যবহার হয় ; ইহা! না থাকিলে সে স্থলে নিম্ষলত। ও অপচয় 
দেখা যাইত। আমাদের প্রকৃতির কোনও কোনও অংশে হয়ত এ বিধানের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিতে পারে, কিন্ত মোটের উপর ইহাকে আমর! শ্বেচ্ছায়ই 
মানিয়া লই। আমাদের প্রকৃতিতে পূর্ণতম পরিণতি বা অভিব্যঞ্জকতা 
(950199981560688 ) লাভ করিবার যে অস্তশিহিত আগ্রহ আছে, তাহার 
ত্বতঃস্ফুর্ত ক্রিয়ার ফলে এ সংযম আমর! সহজেই শ্বীকার করিয়া লই। 

সুতরাং শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবদ্ধতার ( 99790110861070 ) প্রক্রিয়াগত 
সাদৃশ্ঠ আছে। ইহাকে উচ্চস্তরের সন্নিবদ্ধতা গণ্য কর। যাইতে পারে, নিম্ন 
শ্রেণীর সহিত ইহার প্রতেদ এই যে, ইহার মধ্যে উদ্দেস্টের উপলব্ধি খানিকটা 
থাকে । যেমন জ্রীড়াকুশলী ব্যক্তির দৈহিক তঙ্গীসমূহকে শৃঙ্খলাযুক্ধ বলিলে 
ভুল হইবে না; কারণ সংজ্ঞাত চেষ্টার ফলেই উহাদের সৌষ্ঠটব ও নৈপুণ্য, এক 
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&কথায় অভিব)ঞ্ককতা, লাধিত হইয়াছে । তেযনই কোনও মানুষ যদি জীবনে 
কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহারই সহায়তায় নিজ গুণ ও শক্তির বিকাশ 
করিতে পারেন, তবে বল! যাইবে যে, অবস্থার গুণে তাহার শৃঙ্খল। সাধিত 
হইয়াছে । আমরা অবশ্ঠ স্বকীয় শৃঙ্খল! গঠন করিতে পারি) প্রতিকূল 
অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াও যাহারা মহত্তের শিখরে আরোহণ করেন, 
তাহাদের বেলায় সহজেই এই কথ! খাটে। কিন্ত তাহ! হইলেও সন্বীর্ণ ও 
অপরিণতচিত্ত মানুষের উপর উদার ও উন্নতমন! ব্যক্তির যে প্রভাব, সচরাচর 
তাহারই ফলে শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়। শৃঙ্খলাগঠন প্রক্রিয়ার কয়েকটি 
সুনির্দিষ্ট মনোবিদ্াসঙ্গত ক্রম সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রথমে ধরিতে হইবে 
যে, আমার কোনও কাধ্য করিবার যথার্থ ইচ্ছা আছে; এবং সেটি করার 
বিষয়ে আমি অক্ষম ও অন্য একজন অধিক সক্ষম, এ জ্ঞানও আমার রহিয়াছে । 
তারপরে এই অক্ষমতার উপলব্ধিতে মনে ব্যর্থ আত্মান্থভৃতি (098861%9 ৪6117 
£661106) জাগিবে। সেই সঙ্গে আমার আদর্শ কুশলী ব্যক্তিটির ক্রিয়ার 
তুলনায় আমার ক্রিয়া কোন অংশে কি পরিমাণে নিককষ্ট তাহাতে মনোযোগ 
দিবার আগ্রহ আসিবে । সর্বশেষে আসিল এই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি। এখন 
যথার্থ পদ্ধতিটি সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে অধিক জ্ঞান হইল, আর চেষ্টা! সফল 
হইলে সেজন্য সার্থক আত্মাহুভূতি (2081615 5617-6961178) আসার প্রতাবে 
উন্নত ছাচ বা আদর্শটি মনে স্থায়ী হইল। 

এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে এক বালকের মানসিক 
বিকাশের যে কল্পিত বিবরণ দেওয়! গিয়াছিল, তাহাতে প্রথম ট্রাম গাড়ী 
চড়ার সময়ে এবং তাহার পরে ছেলেটির মনে এই ছুই পর্যায়ের ক্রিয়ার 
উদাহরণ দেখা গিয়াছিল। প্রথমে বিন্মিত দৃষ্টিতে ট্রাম চালকের কাধ্যাবলী 
দেখিয়। ছেলেটির মনে নিজের অক্ষমতার বোধ জাগিল। আর বঙ্গে সঙ্গেই 
মনোযোগ সহকারে সেই ক্রিয়াগুলি করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল ; এইভাবে 
বারবার করার সঙ্গে ক্রিয়াটিতে উৎকর্ষও আসিল । বিদ্যালয়ে গিয়া বালক 
তাহার শিক্ষক এবং সঙ্গীদের কাছে যে শৃঙ্খলা শিক্ষা করে, তাহাও এই 
শ্রেণীর । ইহার প্রভাবে সে ঠিক পথটি দেখিতে পায় এবং উহা অনুসরণ 
করিবার আগ্রহও তাহার মনে জাগে। বিগ্ালয়ের উন্নত সংস্কার হইতে যে 
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শৃঙ্খলা আসে, তাহার ক্রিয়্াও সেইব্প। সেখানে বালক যে আদর্শটির 
সন্ধান পায়, তাহাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, অন্পষ্টরূপে হইলেও সে তাহা বুঝিতে 
পারে। সুত্তরাং সে তাহার প্রতি আকু্ট হয় এবং সগর্কধে উহার অস্থুগামী 
হয়। আবার গণিত, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা ইত্যাদি বিগ্যালয়পাঠ্য বিষয় 
অশ্নশীলনের ফলেও যে শৃঙ্খলার বোধ জাগে; উহ্াও মুলতঃ অন্য কিছু নয়। 
এক্ষেত্রেও তরুণ শিক্ষার্থী বড় আবিফারক ও লেখকের উন্নত চিন্তাধারা বা 
রচনানৈপুণ্যের সংযত তজীটি আয়ত্ত করিতে শিখে । অর্থাৎ শিক্ষানবীশ 
যেমন দক্ষ কারিগরের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ানৈপুপ্য শিখিবার চেষ্টা করে, এ শিক্ষাও 
সেইক্ষপ। 

বিগ্ভালয় জীবনে শান্তির ( 00:018779976 ) স্থান কি হইবে, তাহার 
উল্লেখ না করিয়! শৃঙ্খল! সম্বদ্ধে এ আলোচন! শেষ কর! যাইবে না। প্রচলিত 
বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজই হউক, আর বাহিরের বৃহত্তর সমাজই হউক, যেখানেই 
মানুষ আছে, সেখানেই অন্যায়ও আছে, বালকদের প্রকৃতি অপরিণত বলিয়া 
তাহাদের অন্যায়ের সম্ভাবনা! বরং বেশীই থাকিবে । সুতরাং অন্তায়ের 
প্রতিবিধানে শাস্তির কার্যকরিত! কিরূপ, তাহা আমাদের বিশেষ বিবেচনার 
বিষয়। প্রচলিত ধারণ! অনুযায়ী শাস্তির মূলগত উদ্দেশ্ট চার শ্রেণীর হইতে 
পারে, সংশোধন (51020086107) )১ নিবারণ (70295906100) রক্ষা 
(07096996107 ) ও প্রতিশোধ (2961006101 )। ইহার মধ্যে সংশোধক 
শান্তিরই বিদ্যালয় জীবনে প্রধান ওরত্ব আছে, তাহার সঙ্গে নিবারণের 
দিকটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান হয় । এক্ষেত্রে মূলকথা ইহাই মনে 
রাখিতে হইবে যে শাস্তির উদ্দেশ্য গঠনমূলক হওয়া উচিত; দমনমুলক নহে । 
শুধু অন্যায় নিবারণ করিলেই চলিবে না, তাহার স্থানে ন্যায়সঙত বৃত্তিগুলিও 
শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত ও সক্রিয় না করিলে অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হইবে 
না। অন্যায়কারী যাহাতে উচিত কর্তব্যটি শ্েচ্ছায় সাধন করিতে পারে, 
তাহাই শিক্ষা দেওয়! শাস্তির প্রকৃত লক্ষ্য; নিষিদ্ধ ক্রিয়াটি নিবারণ করিলেই 
ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। অপরাধীগণের দগুবিধিতেও এই সত্য ধীরে 
ধীরে উপলব্ধি করা হইতেছে যে, শুধু দমন দ্বার! অপরাধীর সংশোধন হয় না। 
অপরাধীর বিপথগামী শক্তিপ্রেরণার নিয়ন্ত্রণ এবং উদগতিসাধন করিলে 
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(৪80117086107 ) তবেই আসল প্রতিকার হয় । বিষ্ভালয়বিধির পক্ষে হানিকর 
কতকগুলি দুষকারধ্য, যেমন সময়াহ্বন্তিতার ত্রুটি বা অবাধ্যতা ইত্যাদির প্রতি- 
বিধানের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের মঙ্গলের জদ্য 
বিদ্যালয়ের এই বিধানসমুহ বজায় রাখ! প্রয়োজন । তবে বিদ্যালয় সমাজের 
সকলের অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার্থীর যদি ইহাতে সম্মতি ন! থাকে, তবে এই শাস্তির 
কোনও নৈতিক সুফল হয় না। মারামারি বা এইক্বপ সামান্ত অসামাজিক 
ক্রিয়ার বেলায় অন্তায়কারীকে সমবেত খেলাধুল! হইতে বাদ দিলেই যথেষ্ট 
শাস্তি হইল। কারণ, অন্য সকলে কেমন মনের আনন্দে খেলা করিতেছে, 
তাহাকেই শুধু চুপ করিয়া বসিয়া! থাকিতে হইতেছে। ইহাতে তাহার মনের 
অন্ুতাপের প্রতাব অতি প্রবল হইবে । অবশ্য অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা 
অস্থিরতার ফলে ছুষ্টামী করে । এবং সে অস্থিরতায় কারণ নানারূপ হইতে 
পারে, যেমন স্ফুত্ভিহীনতা, নিদ্রার স্বল্পতা কিংবা মুক্ত বা়ুতে ব্যায়ামের অভাব । 
সে অবস্থায় ছেলের খেল! বন্ধ করিয়া আটক রাখিলে তাহার ব্যাধির প্রকৃত 
ষধটি হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়! রাখার সমান। যখন শিশুর অন্যায় 
এমন হয় যে, উহাকে পাপ গণ্য কর! চলে, তখন শাস্তির মধ্যে সে অন্যায় দমন 
অপেক্ষা সংশোধনেরই গুরুত্ব অধিক হৃইয়! উঠে। সে ক্ষেত্রে অতীতের 
অন্যায়ের কথা না তাবিয়৷ আশায় সমুজ্জল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে 
হয়। অপর সকলের দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট মনে হইলে শিশু লজ্জা! পায় বটে, 
কিন্তু বাঞ্ছিত পন্থাটিতে চলার অভ্যাস হইলে তবেই শিশুর যথার্থ সংশোধন 
হয়! ম্ুতরাং বিচক্ষণ শিক্ষক কখনও ছাত্রের মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ- 
গুলিকে দমন করিয়াই সন্তষ্ট থাকিবেন না; উহার কারণ দূরীভূত করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। আর আমর! পুর্বেই দেখিয়াছি যে, শিশুর 
বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত প্রেরণাগুলির ক্রিয়াই সাধারণতঃ এইগুলির কারণ। 
উহাদের মধ্যে অসংযত অনুরাগ ও বিরাগসমূহ থাকে» তাহাদের ক্রিয়া 
জ্ঞানে বা অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে । বিবেচনা সহকারে 
এই প্রেরণাগুলিকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারিলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও 
উন্নতি হয়। 
আর একটি সাধারণ কথ! বলিয়! এ আলোচন! শেষ করা৷ যাইবে । পূর্বব- 
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কালে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে শাস্তি বা শাস্তির তয়ই বিদ্ভালয়- 
শাসনের মুল ভিত্তি। বর্তমানে কিন্ত এমন কথা বলিলে উহ্হাকে আদিম 
কুসংস্কার গণ্য করা হইবে । আজকাল যে শিক্ষকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা” আছে 
তিনিই জানেন যে, কোনও বিদ্যালয়ে শাস্তির বগ্রবিতীষিকা সর্বক্ষণ বিদ্যমান 
থাকিলেই যে, উহা! অন্য যে বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্প, তাহার চেয়ে 
যে বাহ বিধিব্যবস্থার ব্যাপারে শেষ্ঠ, বাস্তব ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় না। বিছ্যালয়- 
জীবনে অন্যায় ঘটিবে, তাহার প্রতিবিধানও করিতে হইবে । কিন্ত তাহাকে 
ত্বতাবগত পাপ মনে না করিয়! নিয়ন্ত্রণের ক্রটি বিবেচনা! করাই ঠিক। অর্থাৎ 
উহা! হইতে বুঝিতে হইবে যে পাঠ্যন্থচী, শিক্ষাপ্রণালী কিংবা বিদ্যালয়ে অথব! 
গৃহে শিশুর শরীর ব! মনের উপযোগী ব্যবস্থায় কোনও ক্রটি রহিয়াছে । 

এই গ্রন্থে আমরা পুর্বাবধি সাধারণভাবে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি যে, বিদ্যালয় সমাজ বটে, কিন্তু এ সমাজের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা! 
চাই। যেমন, এ সমাজটি হইবে শ্বাতাবিক, বিদ্ভালয়ের মধ্যে ও বাহিরের 
জীবনে বড় কোনও ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয়ে এমন সঙ্কীর্ণতা 
থাকিবে না যাহাতে শিক্ষার্থীর শক্তি সীমাবদ্ধ বা নিম্পেষিত হয় । ইহার নীতি 
উদার হুওয়! চাই, যাহাতে ইহার মধ্যে সকলের স্থান থাকে, এবং শিক্ষক ও 
ছাত্র উভয়েরই ন্বাতাবিক জীবনের শক্তি ও পূর্ণতা অক্ষুপ্ন থাকিতে পারে। 
গতানুগতিক কোনও আচরণগত আদর্শ বজায় রাখা ইহার কার্য্য নয়, বিশ্বজনীন 
নীতি ও আদর্শ দ্বারা ইহা! চালিত হইবে । একটা পুঁথিগত জীবন স্ট্টি করিয়া 
বিশাল জগতের ভাবধারার সহিত ইহার বিচ্ছেদ রাখ! চলিবে না, বরং বুদ্ধির 
দিক দিয়া অন্ততঃ তাহার সহিত ইহার পুর্ণ সংযোগ থাকিবে । অপরদিকে 
বিদ্যালয়সমাজে এইটুকু কৃত্রিমতাও থাকিবে যে, ইহা! বহির্জগতের যথার্থ 
প্রতিকৃতি হইলেও, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা! শক্তিমান, শুধু তাহারই 
স্থান ইহাতে থাকিবে । বস্তুতঃ বিদ্যালয়ই জাতির প্রাণশক্তির কেন্দ্র ; এখানে 
অবন্ঠ বিদ্যালয় অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য সর্বরূপ শিক্ষালয়ই বুঝিতে হইবে। 
জাতির আধ্যাত্থিক শক্তি দৃঢ় করা, এঁতিহাসিক ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা, অতীতের 
গৌরব এবং ভবিষ্যতের আশ! অক্ুপ্ণ রাখাই বিদ্যালয়ের বিশেষ কার্ধ্য। 
বিগ্যালয়গুলির সাহায্যে সমগ্র জাতি বুঝিতে পারিবে যে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ, 
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মঙগলকর শক্তিসমূহের উৎস কোথায় । দেশের মহাপুরুষগণ যে স্বপ্ন দেখিয়া 
গিয়াছেন, এগুলি সমুদয় দেশবাসীকে সেই স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করিবে । তাহাদের 
আত্বসমালোচনার আকাঙ্ষ! জাগিবে, নিজ আদর্শের সংশোধন ও কর্মশক্তির 
পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করিবার সামর্থ্যও আসিবে । 

আজকাল প্রায়ই বল! হয় যে নাগরিকতা! শিক্ষার (9000861070. 107 
01129091710 ) সমধিক প্রয়োজনীয়তা আছে । . উপরের উক্তিগুলি যে প্রশ্নের 
সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত । উহ হইতে অবশ্য এমন বুঝায় না যে নাগরিকতা 
শিক্ষাকে এক পৃথক বিগ্যালয়পাঠ্য বিষয় গণ্য করিতে হুইবে। বিপরীতপক্ষে 
ইহাই দেখিতে পাওয়! যায় যে, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ ও শৃঙ্খল! যদি ঠিক 
হয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি যদি শিক্ষনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, তবে উহার 
ফলে নাগরিকতা সম্বন্ধে বোধ স্বভাবতঃই জাগিবে। দ্বিতীয় কথাটিই প্রথমে 
লওয়া যাক। অধিকাংশ বালকেরই সব জিনিষ বুঝিবার একটা জীবস্ত 
আকাকঙ্ষ! থাকে । যেমন টেলিফোন, মোটর গাড়ী, বেতার যন্ত্র কি করিয়! 
চলে? নাবিক কেমন করিয়! জাহাজে সমুদ্র পার হয়, বৈজ্ঞানিক কিরূপে আকাশ 
পথে সারা পৃথিবী ঘোরাফেরা করে; রসায়নবিৎ কি ভাবে পুরাতন দ্রব্যের 
বিস্ময়কর রূপান্তর সাধন এবং নৃতন দ্রব্যের স্থষ্টি করে, এই সমস্ত বুঝিবার 
যথার্থ স্পৃহা প্রায়ই তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। বালকের পক্ষে এন্ধপ 
অন্ুসন্ধিৎসা1 একটুও অস্বাতাবিক নয়, বরং শিক্ষালাভের কোনও স্তরে জ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝাইবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এইভাবেই সে দেখিতে পায় বিজ্ঞান 
বা গণিতের আসল সার্থকতা কি এবং বর্তমান জগতের ক্রিয়াকলাপে এই সকল 
শ্রেণীর জ্ঞানের স্থান কতখানি | রাষ্র ও শাসনতন্ত্রের উৎপত্তি কি তাবে হয় 
এবং কিরূপে উহার! নিজ লক্ষ্যসাধনের জন্য সচেষ্ট হয়, প্রকৃতির সম্পদসমুহ 
কি তাবে জীবনযাত্রা চালাইবার এবং উহার শ্্রীবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্টে 
নিয়োজিত হয়, ইত্যাদি নান! বিষয় ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠ হইতে দেখান 
যায়। মনের দিক হইতে এ শিক্ষার সমধিক মূল্য আছে। ইহার সাহায্যে 
শিক্ষার্থী বুঝিতে পারে বিদ্যালয়ের বাহিরে বুহত্তর মানব সমাজ কিন্ধপে 
চলিতেছে ; ফলে তাহার সামাজিকতা! বা নাগরিকতার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। 

আবার বিগ্যালয়ের কার্ষ্য ও শৃঙ্খল! ব্যবস্থার মূলগত যে আদর্শ ও ধারণা- 
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সমূহ থাকে, সেইগুলি অহ্ুসরণ করাও শিক্ষার্থীর অত্যাস হইয়া যায়। ফলে 
তাহার নৈতিক বোধে এগুলির প্রভাব স্থায়ীতাবে থাকে । ন্বুতরাং বিদ্যালয়- 
ব্যবন্থা যদি খুচিস্তিত ও ন্ুপরিচালিত হয়, তাহার দ্বারাও নাগরিকতা শিক্ষ| 
দুন্দরভাবে হইতে পারে । অবশ্ঠু বিদ্যালয়জীবনে নাগরিকতা! শিক্ষায় সাফল্য- 
লাভ অর্থে বৃহত্তর জগতের নাগরিকতায়ও অস্কুরূপ সাফল্য বুঝায় না। 
বিদ্যালয় হইতে জগতে প্রবেশ করিবার যোগ্যত! পাইতে হইলে জগতের 
ক্রিয়াকলাপের সহিত শুধু বৃদ্ধির সংযোগ থাকিলেই চলিবে নাঁ। সে সকল 
ক্রিয়। ধাহার! চালিত করিতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্টয, কার্ধ্য, দায়িত্ব ও ত্যাগ, 
এ সবের সহিত শিক্ষার্থীর সহান্ভৃতির কল্পনাগত যোগ চাই। যেমন কর্ম 
কেন্্রসমূহ পরিদর্শন করা, নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিকট হইতে তাহাদের 
অভিমত শুন! (চতুর্দশ অধ্যায়ে যেরূপ বলা হইয়াছে), ইত্যাদি এইরূপ 
সহানুভূতি জাগ্রত করিবার প্রকট পন্থা। নাগরিকের কর্তব্য সন্বদ্ধে গুরু- 
গম্ভীর বন্তৃতা বা! মৌখিক উপদেশের চেয়ে, এই সকল কাধ্যকরী ব্যবস্থার 
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবস্ত স্পর্শ শিক্ষার্থীর হৃদয়ে পৌঁছায় এবং উহার মধ্যে নাগরিকের 
কর্তব্য ও সেবার ভাবটি জাগাইয়া তুলে । 

বিদ্যালয়ের সমাজ স্বাতাবিকও বটে, কৃত্বিমও বটে, ইহা! পুর্বে দেখান 
গিয়াছে । এই কারণে শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় এমন কতকগুলি সমস্যা আমিয়। 
পড়ে, যেগুলির মীমাংসা এক কথায় কঠিন, বা অসম্ভব বলিলেও চলে । ভিন্ন 
ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। যেমন শিক্ষার্থীদের আবাসিক 
বি্যালয়ের (০%18108 9০১001) প্রথা । এ সম্বন্ধে অনেকে এই আপত্তি 
তুলেন যে ইহাতে ছেলেমেয়ের! গৃহের শ্বাতাবিক জীবন ছইতে বিচ্ছিন্ন হয়। 
এই আপত্তির উত্তরে বল! চলে যে,বিদ্যালয় ও উহার ছাত্রাবাসের পরিচালনা 
উৎকৃষ্ট হইলে সেখানে সাষাছিক জীবন ও ভাব এত উন্নত হয় যে, উহার দ্বারা 
পারিবারিক জীবনের ক্ষতি অতি ভালভাবেই পুরণ হয়। এই সমস্তা সম্পর্কে 
কোনও এক স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে না। আর আমাদের দেশে অন্তান্ বহু 
দেশের তুলনায় ছেলেমেয়েদের ছাত্রাবাসে রাখিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার 
রীতি কম রহিয়াছে বলিয়! এখানে এই সমন্ত। খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোটের 
উপর দেখা যায় যে, বর্তমানে লোকের দিবাবিষ্ভালয় (13%5 3০০০1 ) অর্থাৎ 
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গৃহে থাকিয়া দিনের বেলায় বিস্ালয়ে যাওয়ার উপর অধিক আগ্রহ দেখা 
যাইতেছে । 

ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষার (০০-৪৫৪০৪$:০7 ) প্রশ্নটিও ঠিক এইরূপ 
অমীমাংসিত আছে । ইহার সমর্কগণ বলেন যে, একত্র শিক্ষায় ছেলে ও 
মেয়ের! পরস্পরকে জানিতে পারে ; তাহার ফলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি 
সুন্দর ও নুদৃঢ় হয়। আবার সর্বদ] শ্বাতাবিক অবস্থায় পরম্পরের সংস্পর্শ ও 
আলাপ হয় বলিয়া, ছেলেদের ও মেয়েদের পরম্পরের সম্পর্কে অযথা কৌতুহল 
ও উত্তেজনার সম্ভাবনাও দূর হয়। উপরস্ত তাহারা মনে করেন যে, ছেলে ও 
মেয়ে উভয়েরই পক্ষে পরস্পরের প্রভাব সাধারণভাবে মঙ্গলকর, এবং এইভাবে 
উভয়ের নৈতিক আদর্শেরও কতকটা সমন্বয় ঘটতে পারে । কিন্তু ধাহারা! এ 
প্রথার বিরোধী, তাহারা দেখান যে, কিশোরবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের 
স্বভাব এই যে, তাহার! পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া অবাধে নিজ নিজ বৃত্তির 
অনুসরণ করিতে চায়। ন্ুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় ষে, বিদ্যালয় জীরনের 
শেষভাগে, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা কৈশোরে পদার্পণ করিলে, অন্ততঃ এই ব্যবস্থাই 
বাষ্থনীয় যে, বালক ও বালিকার! পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়! শ্বকীয় বিশেষ 
গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধন করিবে । কিশোর বয়স সম্বন্ধে বহু মুল্যবান তথ্যের 
আবিষ্র্ত! জুপত্ডিত শ্লটারও (9180812667) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তবু অস্ততঃ শৈশবে একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা যে উত্তম, এ বিশ্বাস ক্রমশ:ঃই বিস্তার- 
লাভ করিতেছে । আর কৈশোরেও যে ছেলে ও মেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া 
রাখা অন্যায়, এ কথাও সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। এক কথায় 
ইহাই বল! যায় যে, লেখাপড়ায় ও খেলাধুলায় বালকবালিকাগণকে অবাধ 
মেলামেশ! করিবার কতটা স্থুযোগ দেওয়া! সঙ্গত ও কতটা! নয়, এখনই সে. 
বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না; কারণ, এ সম্পর্কে আরও বহু 
পরীক্ষা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন রহিয়াছে । 

আর একটি তিন্নব্প সমস্তা হইতেছে সাধারণ (৪975928] ) এবং বৃত্তিমূলক 
€ ₹০০৪61০0৪1) শিক্ষার পরম্পর দোষগুণের কথা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
সমর্থকগণ এই সারবান যুক্তি দেখান যে, কৈশোরে বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলি 
আয়ত্ত করিবার প্রবল আকাজ্া থাকে ৷ এ শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে, 
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কোনও একটি বিশেষ বৃত্তি আয়ত্ত করার মধ্যে কোনও শিক্ষাগত মূল্য নাই। 
তাহাদের এই যুক্তি অবশ্য তত শক্তিমান নহে! প্রশ্রটি শিক্ষার দিক দিয়া 
বিবেচনা! করিলে বুঝা! যায় যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যেগুলি শিখান 
বিদ্যালয়ের কার্য নহে। হয় ত ছেলেটি ভবিষ্যতে ট্রামগাড়ীর পরিচালক বা 
পাহারাওয়ালা হইল, সে শিক্ষা বি্ালয়ে প্রথম হইতে দেওয়ার কোনও 
প্রয়োজন হুয় না । কিন্তু অন্য অনেক বৃত্বিতে এই কথ! খাটিবে না। হয়ত 
শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে নাবিক, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, স্থপতি বাঁ 
কষিজীবী বা! এমনই কিছু হইবে । এই সকল বৃত্তি দ্বারা মানবজীবনের যে 
অভাব মিটে তাহ! সামান্ত ব! ক্ষণিকের নহে। এ বৃত্বিগুলির অতীত গৌরব- 
মণ্ডিত, ইহাদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে । এই সমস্ত বৃত্তি বহু শ্রেষ্ঠ 
চরিত্রের বিকাশ ঘটাইয়াছে, তীক্ষ বুদ্ধি এবং কাধ্যকরী শক্তি প্রয়োগের 
উপযুক্ত স্বযোগও এগুলিতে পাওয়৷ যায়। এ সকল বৃত্তিতে সাফল্যলাত 
করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সৌনধ্যবোধের উপযুক্ত বিকাশ 
চাই। শিক্ষার্থীকে এই সমস্ত প্রাচীন বৃত্তির কোনও একটি অন্লুসরণে 
শিক্ষ! দিলে দেখা যায় যে, সে নিজ কর্তব্যসাধনে সমগ্র মন নিয়োগ করে। 
এন্সপ ব্যবস্থায় বিছ্যাভ্যাসে তাহার এতখানি আগ্রহ হয় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে 
শিক্ষক মহাশয় শ্রেষ্ঠ বালকদের মধ্যেই শুধু তাহা! দেখিতে পাইবেন । শুধু 
তাহাই নহে। যে কার্ধ্য প্রত্যক্ষরূপে শিক্ষার্থীকে তাহার নিজের নির্বাচিত 
লক্ষ্যস্থলটর দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, যে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা 
সপষ্টন্ূপে নিজেই বুঝিতে পারায় তাহার এক মর্যাদা ও সক্রিয় ভাব জাগ্রত 
হয়, উহাতে প্রায়ই তাহার মনে নৃতন কর্মশক্তির সঞ্চার হয়, সাধারণ 
শিক্ষায় তাহ! সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকিত। এইভাবে তাহার মানসিক উন্নতি 
ঘটে ও নৈতিক বোধও জাগিয়া উঠে। এক কথায়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথার্থই 
উদ্ারনৈতিক শিক্ষা হয়! দাড়ায় । এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গান্ধীজীর 
বুনিয়াদী শিক্ষায়, শিশুর নিজের প্রকৃতি অন্নযায়ী বৃত্তির গুরুত্বের কথা বিবেচন! 
করিয়! সেই বৃত্তির স্থানকে অগ্রগণ্য ধরা হইয়াছে । তাহার কথা অন্তত্র 
বল। গিয়াছে । 

সাধারণভাবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্বদ্ধেও আমাদের সিদ্ধান্ত পূর্বের 


বিষ্ভালক্স ও ব্যক্তিত! ২৪৩ 


মতই হইবে । যদি এ শিক্ষা উদার পন্থায় দেওয়! যায় তবে ইহার পূর্ণ 
সার্থকতা আছে। অবস্ত সর্বক্ষেত্রেই এই শিক্ষ! দিতে হইবে এমন কথ! নহে। 
কিন্ত প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থাতেই ইহার যথেষ্ট স্থান থাক! চাই, কারণ বৃত্তি 
শিক্ষার সামাজিক মূল্য যথেষ্ট, এবং ইহার দ্বার! শিক্ষার্থীর কার্য্যকরী প্রেরণ! 
সফলরূপে চালিত হয়। 

এখন পাঠ্যস্থচীর (০028100]0) ) কথা আলোচনা করা যাক। কি 
শিক্ষা দেওয়া যাইবে, কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়! হইবে, তাহা কিভাবে 
স্থির কর! যাইবে? 

এই হ্ত্রে যে মানদণও্টি সহজে চোখে পড়ে, তাহা হইল প্রয়োজন । কারণ, 
সাধারণ মান্থষের ধারণা এই যে তাহার ছেলে কিছু নিরর৫থক জ্ঞান অলঙ্কার 
হিসাবে আহরণ করুক. তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্ত মোটের উপর তাহার বিছ্ধা 
এমনই হওয়। উচিত যে উহা! তবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় হয়। এবং তাহার 
এই প্রয়োজনীয়" কথাটির অর্থ সীমাবদ্ধ । কিন্ত এই মত উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না, কারণ ইহার মূলে ভালরূপ যুক্তি আছে। সাধারণ মান্য যদি 
সুস্পষ্টরূপে চিস্ত। করিতে পারিত,তবে দেখা যাইত যে সত্যই সে কষ্টির বিরোধী 
নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পুঁথিগত নির্ধদ্ধিতার ফলে কুষ্টিকে বাস্তব জীবনে 
উহার মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, উহ্ারই বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ । এই 
ভুলের মোহ শিক্ষকগণের চিরদিন চলিয়া আসিতেছে । সাধারণ ব্যক্তি যে মনে 
করে এই ভুল হইতে অবর্ণনীয় অনিষ্ট হয়, তাহ। খুবই সত্য । যেমন যে শিক্ষক 
বিছ্ভালয়ে প্রাচীন ভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান কেবল “মানসিক কসরতের* 
ব্যাপার মনে করেন, তাহার দ্বারা শিক্ষার যতট! অনিষ্ট হয়, যিনি এই বিবয়ের 
শিক্ষ1 বিদ্যালয় হইতে একেবারে উঠাইয়! দিতে চান, তাহার দ্বারা অতটা হয় 
না। আজকালকার দিনে কোনও কোনও বিজ্ঞান শিক্ষকও সেই একই অন্ঠায় 
করিয়। থাকেন । ফলে দেখা যায় যে, কোনও কোনও মেধাবী ছাত্রও বলিয়া 
থাকে যে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে তাহার কোনও দিন এ ধারণ! হয় নাই যে, 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি শ্রেণীকক্ষ ব পরীক্ষাগারের বাহিরে ঘটিতে পারে । এগুলি 
এমন পদ্ধতিতে পড়ান হয় যে তাহার! মনে করে এগুলি পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় 
“বিষয়? মাত্র । সুতরাং সাধারণ লোকের সমালোচন! নিভূলি না হইলেও 


২৪৪ . শিক্ষাতত্ব 


উহার বিশেষ গুণ এই 'ষে, প্রতি পদে উহ! বিগ্ভালয়ের সহিত বাস্তব জীবন ও 
সমাজের সম্পর্কের কথ! স্মরণ করাইয়া দেয়, আর এইভাবে জীবনের 
প্রয়োজনের দিক দিয়! শিক্ষার সার্থকতা কতখানি হইল; সে কথা৷ বিচার 
-করিয়। দেখিতে আমাদের বাধ্য করে। 

কাধ্্যকরিতার মানদণ্ড সর্ধদ] প্রয়োগ করা অবশ্ত সহজ নহে। গণিতের 
কথা ধরা যাক; কারণ, সাধারণতঃ লোকের ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ বিশ্বীস' আছে। এ কথা সত্য যে, খানিকটা সংখ্যাগত জ্ঞান থাকা বড়ই 
আবশ্তক | মাহুষ যদি হিসাব করিতে, লাত লোকসান বুঝিতে বা নিজ টাকা 
পয়স! মিলাইয়া লইতে ন! পারে, তবে সে জন্য প্রতিপদে তাহাকে বিড়দ্িত হইতে 
হইবে। কিন্ত শুধু প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে 
অধিকাংশ লোকের শুধু এইটুকু গণিতের জ্ঞান থাকিলেই কাজ চলিয়া যায়। 
তাহ! হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে পাটাগণিতের দুরূহ অংশগুলি শিখিয়া ফল কি? 
জ্যামিতি ও বীজগণিতের ত কথাই নাই; কয়েকটি বিশেষ বৃত্তিতে মাত্র 
এগুলি কাজে লাগে। এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়! সাধারণ লোককে শ্বীকার 
করিতে হয় যে, কতকগুলি বিদ্যা জীবনে সাক্ষাৎভাবে কাজে লাগে না! বটে, 
তবে উহাদের পরোক্ষ উপকারিতা এই যে, এগুলি হুইতে উৎকৃষ্ট মানসিক 
শিক্ষ/ হয়। কিন্ত এ কথা একবার মানিয়া লইলে বিগ্যালয়ের শিক্ষকও 
বুদ্ধিকৌশলের চর্চার প্রতি তাহার যে অতিরিক্ত আগ্রহ আছে, সে বিষয়ে 
অবাধ অধিকার পাইলেন। তিনি বলিতে পারেন যে, ছাত্রদের ভাল না 
লাগিলেও সংস্কত ব্যাকরণ পড়া উচিত; কারণ তাহারা সংস্কৃত খুব শীঘ্র হয় ত 
ভুলিয়া যাইবে, কিন্ত তবু “বিশদন্ষপে চিত্ত? করিতে শিখিবে, কঠিন বাধা 
অতিক্রম করিবার অমূল্য শক্তি লাভ করিবে । তিনি বীজগণিতের প্রকাণ্ড 
জটিল সংখ্যাগুলিকে সরল করিতে দিয়! ছাত্রগণের বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে 
পারেন, কেন না উহাতে “মনের নিভু লতা” সাধিতগ্হয়। এক কথায় বাহিরের 
লোকের চক্ষে যেগুলি বড়ই নিরর্৫ঘক, সে সমস্তই তিনি এই যুক্তির বলে করিয়া 
চলিবেন। 

এইটি হইল শিক্ষাপ্রশালীর এক প্রসিদ্ধ নীতি, শিক্ষার সর্বাভিমুখিত! 
(102009] 8510108 ) 1 অতীতে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। ইহাতে বল! 


বিদ্ভালম্ন ও ব্যক্তিতা৷ ২৪৫ 


হইত যেঃ কোনও এক মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা যে নৈপুণ্য লাত করা যায়, 
উহার ফলে সেই গুণসম্পফিত অন্তান্য সকল ক্রিয়াতেই এক সাধারণ যোগ্যতা 
আসে। এধারণ| যে ভুল, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদ্গণ ভালভাবে 
দেখাইয়! দিয়াছেন । তাহ ছাড়! যে যে স্থলে পরীক্ষ! সম্ভব, সেন্ষপ ক্ষেত্রে. 
নিভুলি পরীক্ষ। দ্বারাও এই নীতির ক্রটি প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্ত এই যে 
বিশ্বাসটি বহুদিন শিক্ষকদের মনে বদ্ধমূল ছিল এবং বহু স্থিরদৃষ্টি ব্যক্তির চোখেও 
অভ্রান্ত বোধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কিছু মাত্র সত্যতা নাই, এ কথাও মনে 
কর! কঠিন। তবে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 

একটু আগে শৃঙ্খল! সম্বন্ধে যে আলোচন! করা গিয়াছে, উহাতেই এ প্রশ্নের 
উত্তর মিলিবে | ,গণিতের ন্তায় কোনও বিষয় শিক্ষার মধ্যে যে বুদ্ধির ক্রিয়া 
রহিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্ট আদর্শ বহু শতাব্দী ধরিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর বস্ত 
ও সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়! উঠিয়াছে। যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই 
সকল বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এইসব সমস্তা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়। 
আসিয়াছেন। তাহাদের পূর্ববন্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও নুত্রগুলির 
কতকাংশ তাহার! গ্রহণ করিয়াছেন, কতক সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন । 
আবার তাহাদের পরিশ্রমের ফলগুলির সম্ব্বহারও ভবিষ্যতে উত্তর- 
পুরুষগণ সেইতাবে করিবেন, সেজন্য এগুলি রাখিয়া গিয়াছেন। এইভাবে এক 
সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিগত ক্রিয়ার ধারা গড়িয়! উঠিয়াছে; ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট, 
উহার মধ্যে এক স্বতন্ত্র মনোভাব ও আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। যে শিক্ষার্থী 
গণিত ভালর।পে আয়ত্ত করিবে, এই মনোভাবও তাহার নিজন্ব হইয়! উঠিবে। 
অর্থাৎ যে শ্রেণীর ধারণা, মানসিক ক্রিয়ার ধারা ও বুদ্ধির নিভূর্ল অন্থশীলন 
এই বিষয়টির সহিত যুক্ত, সেগুলি তাহার মনের অংশীভূত হইয়! যাইবে। 
সুতরাং যেখানেই এগুলির প্রয়োজন সেইখানেই সে উহাদের কাজে লাগাইতে 
পারিবে । যেমন, যিনি আইনব্যবসায়ী, তিনি কোনও বিষয় আইন সংক্রান্ত 
না হইলেও তাহার সাধারণ নিয়ম বা! প্রমাণ ইত্যাদি বিচার করিবার সময়ে 
নিজ বৃত্বীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিচয় দিবেন। এক লক্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক 
যেমন দার্শনিক মনীবী বেকন (138০07) ) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারজীবী বলিয়া তাহার দর্শনের আলোচনাতেও আইনজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী 
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বিস্তমান। তেমনই কোনও আধুনিক রসায়নবিৎ হয় ত পদার্থবিদ্তায় শিক্ষিত 
সতীর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করিবেন যে তিনি রাসায়নিক ব্যাপারও পদার্থবিদের 
দৃষ্টিতে দেখেন। চেষ্টারটন (0195%6:07. ) পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, 
এক ব্যক্তি আত্মার অমরত্বের কথ! নাকি ইলেকটি কাল ইঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টিতে 
বিচার করিত। কিন্ত ইলেকটি,কাল ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে অন্যত্ধপ হওয়া! সম্ভব 
কি? বন্ততঃ, আমাদের প্রত্যেকের শিক্ষার অন্তর্গত বিশেষ মনোভাব ও 
দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব । এইজন্য চিরদিন মাহষে 
মানুষে মতের পার্থক্য হয়; এবং কতকগুলি সত্য আমাদের প্রত্যেকেরই 
উপলব্ধির বহিভূত থাকিয়া যায়। 

কষ্টির ইতিহাসেও এই নিয়মের দৃষ্টান্ত প্রতিপদে পাওয়া যায়। যেমন, 
নিউটন (টব ৪"্৮০) মাধ্যাকর্ষণ তত্তবের (81851696102. ) চিন্তায় মগ্ন 
থাকার ফলে তাহার মনে জ্যোতিবিগ্ার যে প্রভাব ছিল, তাহা! বিজ্ঞানের 
অন্যান্ত শাখায়ও তিনি প্রয়োগ করেন। ইহাই পরে আধুনিক আণবিক 
পদার্থবিদ্যা! (21201900518 73128198 ) এবং পরমাণবিক রসায়নের (8800210 
0179701801 ) ভিত্তি হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। একথা বলিলেও 
অততযুক্তি হয় না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিস্তাবিদগণ নিউটনের মতবাদে এমনই 
অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তাগুলিও যেন তাহার! 
জ্যোতিবিদের তঙ্গীতে বিচার করিতেন। তেমনই ইহাদের পরবর্তাগণ 
ডারউইনের (79871) ) মতবাদে শিক্ষালাভ করিয়া সকল সমস্যাতেই 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা জীবের বিবর্তনবাদ (%2৪০:য ০01 ৪০106101) 
60709600 108691] 88190961010 ) আনিয়া ফেলিতেন | 

অতএব আমর! এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কোনও ক্রিয়া বা বিষয় 
আয়ত্ব করার ফলে যে শিক্ষা হয়, উহাতে মূলতঃ বিশেষ কোনও অবস্থায় এই 
বিশেষ ধারণাসমূহ ও ক্রিয়াপ্রণালী প্রয়োগের শক্তি আসে ; আর তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ত কোনও অবস্থার ইহার সহিত সাদৃশ্ঠ মনে হইলে সেখানেও এগুলি 
কাজে লাগাইবার আগ্রহ হয়। ইহার সঙ্গে যদি রসের (89726105706) 
অন্তর্গত গুণসমূছের স্থায়ী ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্বে বলা গিয়াছে 
(ত্রয়োদশ অধ্যায় ত্রষ্টব্য ), তাহা প্মরণ করা যায়, তাহা হইলেই সর্বাতিমুধী 
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মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটিতে কতটা সত্যতা আছে, তাহা সম্পূর্ণ বুঝা 
যাইবে। 

পাঠ্যন্থচীর কথাটি তাহা হইলে এইরূপ দ্লাড়াইবে। বিদ্যালয়কে মূলতঃ 
এমন একটি স্থান মনে করিলে চলিবে না, যেখানে শিক্ষার্থীরা কতকগুলি জ্ঞান 
শিখিবে। বরং ধরা উচিত যে এখানে তাহারা এমন কতকগুলি ক্রিয়া শিখিবে, 
যেগুলির বৃহত্তর জগতে মহান ও চিরন্তন সার্থকতা আছে। এই ক্রিয়াগুলি 
স্বাভাবিকতাবে ছুইটি শ্রেণীতে পড়ে । প্রথম শ্রেণীর হইল সেই সব ক্রিয়া, 
যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা সুরক্ষিত করে ও উহার মান উন্্রত রাখে) 
যেমন, দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব, সদাচার, সমাজ ব্যবস্থা, নীতি ও ধর্মা। দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে হইল বিশিষ্ট স্থট্টিমূলক ক্রিয়াগুলি, এইগুলিই বলিতে গেলে সভ্যতার 
সবল দেহ্তস্ত্রী স্বরূপ । সাহিত্য, ইতিহাস, কলা বিজ্ঞান, এই সবই এই 
শ্রেণীতে পড়ে, এগুলি হারাইলে সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। এই উভয় 
শ্রেণীর ক্রিয়াতে মানবের আত্মার বিরাট অভিব্যক্তি দেখা যায়। সভ্যতার 
অগ্রগতি কোননূপে অব্যাহত রাখিতে হইলেও মানুষকে চিরদিন এইগুলি 
লইয়া থাকিতে হইবে, ইহাদের বিকাশ করিতে হইবে। 

বিদ্ালয়ের পাঠ্যহ্ছটীতে এই সমস্ত ক্রিয়ার স্থান থাকিবে। প্রাথমিক 
শিক্ষায় এগুলি সাদাসিধা ও সরলভাবে শিখান যাইবে; কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা 
ব্যবস্থায় এই শিক্ষা আরও সম্পূর্ণ ও বিধিবদ্ধ হওয়া চাই। প্রথমে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ক্রিয়াগুলি ধর] যাক। বিদ্যালয়ের পূর্ণ পাঠ্যন্ছচীতে থাকিবে, সাহিত্য, 
তাহার মধ্যে অন্ততঃ মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান থাক! চাই; শিক্পকলা, 
বিশেষতঃ সঙ্গীত, যাহার প্রচলন সারা জগতে আছে? হাতের কাজ, ইহার 
কতকগুলির বেলায়, যেমন বয়ন, স্থাপত্য, ইত্যাদিতে সৌন্দধ্যস্থষ্টির দিকটিতে 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষা দেওয়! চলিতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে, যেমন, 
ছুতারের কাজ, হ্চীশিল্প, ইত্যাদিতে গঠনের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়। যায়; 
বিজ্ঞান, এবং গণিতও বিজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে, কারণ ইহা। সংখ্যা, আয়তন ও 
কালঘটিত বিজ্ঞান। ইতিহাস এবং ভূগোল, উভয়েরই পাঠ্যস্চীতে দুইটি 
পৃথক দিক রহিয়াছে । একদিকে ইতিহাস সাহিত্য এবং ভূগোল বিজ্ঞানের 
অন্তভূ্ত। অপরদিকে এগুলিকে পাঠ্যস্থটীর কেন্ত্রস্ছলে রাখিতে হইবে, 


২৪৮ শিক্ষাতত্ব 
ফারণ এগুলির সাহায্যেই মানবজীবনের জয়যাত্রার কথা জান ও বুঝা! যায়। 
বর্তমান ও অতীতের অচ্ছেগ্য সম্বন্ধের কথা ইতিহাসে শিক্ষা করা যায়। 
তেমনই ভভূগোলে দেখ যায় যে মান্ৃষকে পারিপাশ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিতে হয়, আবার সারা জগতে মানবের সমস্ত ক্রিয়াও পরম্পরের 
উপর নির্ভরশীল । ভাষাশিক্ষা! এবং তাহারই আহ্ৃষঙ্গিক পঠন ও লিখন 
শিক্ষার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইল না। কারণ ইহা এত প্রয়োজনীয় 
যে উতয় শ্রেণীর প্রত্যেক ক্রিয়াতেই ইহা! আসিয়! পড়িবে; অবশ্য ইহার পৃথক 
পাঠ্যেরও ব্যবস্থা থাকিবে | 

উপরে ষণিত ক্রিয়াগুলির প্ররুতি এমন যে সেগুলিকে পাঠা “বিষয়” ব্ূপে 
ধরা চলিবে না। তাহ! হইলেও এগুলিতে শিক্ষার্থীর পড়াগুনার প্রেরণ এবং 
সহায়তা থাকিবে, পৃথক অধ্যাপনার সাহায্যও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় 
চাই। যেমন, কোনও নৃতন তাবা যেভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, শারীরিক 
্বাস্থ্য বা রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয় ঠিক সেইভাবে শিখান যায় না। তথাপি 
শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের পাঠে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করিবে, 
সেগুলি তাহার স্বাস্থ্যশিক্ষায় কাজে লাগিবে। তেমনই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপসমুহের যধ্যে রাষ্ট্রচালন! ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা 
শিক্ষার স্বযোগ পাইবে; তবে এগুলি শিখিবার বিষয়ে ইতিহাস পাঠের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট থাকিবে । 

ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা! বলা যায়। বিগ্চালয়ের অপর কোনও শিক্ষার 
অবস্থাই ধর্মশিক্ষার চেয়ে বেশী অসস্তোষজনক নছে; সে কথা অবশ্য কেহই 
অত্বীকার করিবেন না| কিস্ত সে জন্য বিদ্যালয়কে দোষ দিলে অবিচার করা 
হয়। কারণ সমগ্র সভ্যজগতের আধ্যাক্সিক ভাব বর্তমানে যেমন বিভ্রান্ত ও 
ও শিথিল হইয়' পড়িয়াছে, ইহাও তাহারই অংশ মাত্র । এক্ষেত্রে ধর্মের 
বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহা! যে মানবাত্বার ব্বতাবজাত 
ক্রিয়া সেই কথাটির তাৎপর্য্য তালরূপে বুঝিতে হইবে, আর সেই অনুযায়ী 
শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিয়! নির্ভীকভাবে তাহা! প্রয়োগ করিতে হইবে । তাহা! 
ন| করিতে পারিলে বর্তমান অবস্থার উন্নতি হুওয়! সম্ভব নহে । 

এই বিষয়টি এমন গুরুতর যে এ সম্পর্কে দুই একটি প্রাথমিক মন্তব্য করা৷ 
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ছাড়া, অধিক কিছু বলা! ধৃষ্টত! হইবে। ধর্মের মধ্যে ছুটি পৃথক অংশের কথ! 
মনে রাখা প্রয়োজন*। প্রথমটিকে বল! যায় ধর্শভাব | দ্বিতীয়টি হইল 
ধর্শতত্ব, অর্থাৎ যে সব জিনিষ হইতে ধর্মতাবের উদ্রেক হয়, তাহারই 
নীতিগত জ্ঞান। মাহুষের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত হইলে ধর্মতত্ব একেবারে 
বাদ দেওয়! তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ধর্মতাবের মুলে আমাদের এইকূপ 
এক অন্নভূতি থাকে যে, কতকগুলি বস্তর সুমহান ও বিশ্বজনীন সার্থকতা 
আছে, এগুলিকে শ্রদ্ধা ও সেবা! করিতে হইবে । এইজন্য দেখ। যায় যে, 
মানুষের ধর্মভাব সত্যনিষ্ঠা, শিল্পান্থরাগ বা! সেবাব্রতকে অবলম্বন করিয়া 
প্রকাশ পাইতে পারে । এন্প স্থলে সে মনে করে যে, এই শ্রদ্ধা ও সেবা! 
ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কর্তব্য । কিন্ত ইহার বাহ্ন্বপটি নির্ভর করিবে মাহৃষের নিজ 
ব্যক্তিতার উপর ; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষে ইহার বিভিন্ন রূপ দেখা যাইবে। 

আমাদের স্বভাবের অন্যান্ত প্রধান প্রেরণার স্তায় ধর্মতাবটিও সর্বক্ষেত্রেই 
সামাজিক আকার গ্রহণ করে। যে সব লোক এক আদর্শ অনুসরণ 
করেন, তাহ'দের অন্তরের নিষ্ঠা তাহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করে। সম্মিলিত 
তাবে তাহার! নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণা উপলব্ধি করেন ও ধর্মের বাণী 
প্রচার বা শ্রবণ করেন । এইব্সপ সমবেত শক্তি না থাকিলে জগতের শক্রুত৷ 
ব! ওঁদাসীন্টের বিরুদ্ধে উহার দ্রাড়াইবার উপায় নাই। এইজন্য ধর্ম্ভাব 
থাকিলেই ধর্মমমন্দিরেরও স্থট্টি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক ভাবসংযুক্ত এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিও গড়িয়! উঠিবে। 

ধর্মের দিক হইতে বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্ব আছে। কারণ মানবজীবনের মহিমা ও মুল্য সম্বন্ধে ধারণা উন্নত 
করিবার শক্তি সাহিত্যের যেমন আছে» মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ছাড়া 
আর কোনও কিছুরই তেমন নাই। এইজন্য যে সমস্ত ধর্মগ্রস্থের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিক মূল্য আছে, সেগুলি সাহিত্যর্ূপে পড়ান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর 
এই পাঠন! যে একটি মাত্র ধর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোনও 
কথা নাই । 
_. অন্থষ্ঠানের কথ! ধরিলে ইতিপূর্বে (যষ্ঠ অধ্যায়ে) এ সম্পর্কে ষে কথা 
বল! হইয়াছে, তাহ! বিদ্যালয়ের ধর্্মশিক্ষার বেলাঁও প্রযোজ্য । ইহাতে 
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ভুলের সম্ভাবনা এড়াইতে হুইলে, বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের আসল 
আধ্যাত্ষিক প্রয়োজনগুলি আমাদের নির্ভীক ও খোলাখুলিভাবে বিচার করিয়! 
দেখিতে হইবে। তারপর, ধর্মাতত্বের কথা বিবেচনা! করিয়! দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে ইহাই সর্বাপেক্ষা! কঠিন সমস্যা । এবং ইহার সম্তোষজনক 
মীমাংস। হওয়া! সম্ভব নহে । বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার স্থান ও রূপ কেমন হইবে, 
সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে । দেশে একাধিক ধর্মের প্রচলন থাকায় এ 
সমস্যাটি আরও জটিল হইয়! পড়ে । বস্তুতঃ এ প্রশ্নের সাধারণভাবে কোনও 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। শুধু এইটুকু বল! যাইবে যে 
শিক্ষার অন্যান ব্যাপারে যেমন, এখানেও তেমনই দেখিতে হুইবে যে, 
শিক্ষার্থীকে ঘে জ্ঞান দেওয়া! হইতেছে উহা! যেন তাহার বাস্তব অভিজ্ঞত। ও 
মানসিক পরিণতির উপযুক্ত হয়। পুর্বে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) নৈতিক শিক্ষা 
সম্পর্কে এইরূপ যে কথা বল! হইয়াছে, এখানেও তাহা স্মরণ রাখা আবশ্তক | 
তাছা না করিলে শিক্ষার্থীর মনে এমন সব গুট়েষার ( ০০2215 ) উৎপত্তি 
হইতে পারে, যাহার ফলে সব ধর্যুলক ব্যাপারের প্রতি তাহার শক্রভাব 
জাগিবার সম্ভাবনা | কিশোরগণের মনোবৃত্তি সম্পর্কে ধাহাদের ঘনিষ্ঠ 
অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা এমন ব্যাপার যথেষ্ট দেখিয়াছেন। 

পুর্বে বলা গিয়াছে যে পাঠ্যসচীর সকল অংশই ক্রিয়ারূপে শিখাইতে 
হইবে । স্বতরাং সে শিক্ষার একটি দিক ব্যবহারিক, অপরটি বৃদ্ধিগত। শিল্প 
ও হাতের কাজে ব্যবহারিক অংশটি আগে চোখে পড়ে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
সৌন্দ্যযবোধের বিকাশ হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন | সুন্দর সঙ্গীত, চিত্র বা 
স্থাপত্য, কাঠ বা ধাতুর কারুকাধ্য, স্থচী ও বয়নশিল্প, ইত্যাদির সৌন্দর্য্য 
উপলব্ধি করিতে পারিবার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
শিক্ষায় ধর1 যাইবে প্রক্কতিপাঠবিষয়ক ভ্রমণ, বিদ্ালয়ের উদ্যান পরিচর্য্যা, 
আবহাওয়ার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি, তাহার সহিত নিয়মিত পরীক্ষাগারের 
শিক্ষাও চলিবে । গণিতে ছোটদের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে জ্যামিতির পরিমাপ, 
আর দক্ষতর ছাত্রদের বেলায় উহার উচ্চতর জ্ঞান ঘটিত বাস্তব সমস্তা! প্রভৃতি 
থাফিবে। সাহিত্যের ব্যবহারিক অনুশীলনের মধ্যে বিদ্যালয়ের পঞ্জিকার 
জন্য রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা, নাটক রচনা ও অভিনয়, ইত্যাদি 
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সহজেই স্থান পাইতে পারে। ভূগোলে গণিতের সমন্বয়ের সহজ জরীপ, 
মানচিত্র গঠন প্রভৃতি চলিবে, স্থানীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা ধাইবে। এক 
কথায় প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন এমন হুইবে যে ঠিক যে স্থষ্টিমূলক ধারায় 
বিষয়টির ক্রমোন্নতি হইয়াছে, বিগ্যালয়ের সরল জীবনে যতদুর সম্ভব সেই 
ধারাটি বজায় থাকিবে । 

এই পদ্ধতি অহ্ুসরণ করিলে বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি পধ্যায়ের 
(৪88৪৪) শ্বাভাবিক ব্ধপ প্রকাশ পাইবে । আর দেখা যাইবে যে এই 
পর্্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে, আর এগুলি সেই বিষয়সমূছের 
এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের পর্য্যায়গুলিরই অনুরূপ | বিছ্্যুৎ এবং চুম্বক বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে এই গুরুতর নিয়মটির উদাহরণ পাওয়! যায়; কারণ এক্ষেত্রে 
পর পর পধ্যায়গুলি খুব সুস্পষ্ট, আর সকলেই এগুলির বিষয় কিছু জানে। 
ইহার প্রথম পর্যায়টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, স্প্রসিদ্ধ “বিজ্ঞানের বিস্ময়সমূ' 
আবিষ্কার ; যেমন, চুম্বক পাথরের অদ্ভুত গুণ, বিদ্যুতের আশ্চর্য্য শক্তি, 
ভেকের পায়ে ধাতু সংযোগ করিলে উহার ম্পন্দনের গ্যালভানি (381812) ) 
প্রদূশিত পরীক্ষা । বিষয়গুলির নৃতনত্ব ও বিম্ময় উদ্রেক করিবার শক্তি থাকার 
জন্যই লোকে এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং আরও জ্ঞানলাভের চেষ্টা 
করিতে লাগিল। প্লেটোর (186০ ) সুন্দর কথায় এই অবস্থার নাম দেওয়া 
যায় €বিস্বয়-পর্য্যায়' ( ০:2397-86985 )। পরবস্তী পর্য্যায়ে দেখ! যায় ষে, 
বৈজ্ঞানিক নৃতনত্বই আর এগুলির একমাত্র আকর্ষণ নহে ; এগুলিকে মানুষের 
কাধ্যে লাগাইবার চেষ্ট]! কর! হইয়াছে । ফলে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের স্যষ্টি 
হইল। ইহাকে বলা যাইবে 'উপযোগ-পধ্যায়? ( 9611165-56889)। সর্বশেষ 
পর্যায়ে দেখা যায়, তড়িৎ ও চুম্বক সম্পকিত যাবতীয় তথ্যের শৃঙ্খলাগত 
ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের চেষ্টা! হইল | ইহাকে “বিধিবদ্ধতা-পর্য্যায়” (8586970- 
৪১92৪) অভিহিত কর! যাইবে । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও অঙ্ুরূপ তিনটি 
পর্যায় দেখা যায়। 

জ্ঞানের সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিক্রিয়াতেও এই ক্রমিক 
বিকাশের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । অজ্ঞাত, বিস্ময়কর ও আনন্দমকর 
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বস্তুর প্রতি আগ্রহের ফলেই তাহাদের বছ মানসিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়। 
চিত্ত! ও অহ্থসন্ধানের সর্কপ্রথম প্রেরণা সে এইভাবেই পাইয়া! থাকে। এই 
আগ্রহের স্বযৌগ লওয়ার ফলে বন স্থলে প্রক্কৃতিপাঠের শিক্ষা সাফল্যমস্ডিত 
হয়। ইহার অবহেলায় আবার অনেক সময়ে গণিতশিক্ষা নীরপ হইয়া উঠে। 
খুব ছোট ছেলেদের বেলায় ইহার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকা যায় না। কিন্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেলায় অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তার 
কথ! মনে রাখা হয় না । কারণ, উপরে বণিত বিন্ময়, উপযোগ ও বিধিবদ্ধতা। 
এই তিনটি পর্যায়ের সমগ্র পাঠ্যন্থচীতে এবং উহার বিভিন্ন অংশে পর পর স্থান 
হইলেও কোনও অবস্থার শিক্ষার্থীর পক্ষেই তিনটি পর্যায়ের একটিকেও বাদ 
দেওয়! চলে না । থুব ছোট ছেলেরাও পঠিত বিষয়ের মধ্যে অনেক জিনিষের 
উপযোগ বা! প্রয়োজনীয়ত! বুঝিতে পারে । আবার বিভিন্ন বস্তর সম্পর্ক ও 
উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার ফলে বিধিবদ্ধতার প্রাথমিক ধারণাও তাহাদের মনে 
আসে। তেমনই, যদিও উপযোগের স্থান প্রধানতঃ বি্ভালয়ে পাঠের মাঝের 
কয় বৎসরে, আর বিধিবদ্ধতার ধারণ! যদি আদৌ জন্মে ত সে একেবারে 
বিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরে, তবু মাঝে মাঝে বয়স্ক ছাত্রদের পাঠের মধ্যেও 
অভিনব ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণ! করিতে হয়। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সর্বপ্রধান দোষ এই যে 
আগে হইতেই বিধিবদ্ধতার চেষ্টা কর! হয়, এবং এই কারণে পূর্ব প্য্যায় ছুটির 
অবহেলা! ঘটে । ইতিপূর্বে অধ্যায়ের প্রথম দিকে দেখা গিয়াছে যে, এই বয়সে 
বহির্জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে যে কৌতুহল থাকে, তাহা নেশার মত হইয়া 
উঠিতে পারে। ইহারই পূর্ণ সন্ধ্বহার করিয়! তদন্যায়ী শিক্ষাপ্রণালী গঠন 
করা আবস্তক। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার কথা পূর্বের বল! হইয়াছে, এই 
প্রসঙ্গে আবার উহার উল্লেখ করিতে হইবে । কারণ উহাতে দেখা যায় যে, 
গাক্ধীজী তাহার ব্যবহারিক জ্ঞানের ফলে ঠিক এই নীতিতেই শিশুর শিক্ষা 
দিতে চাহিয়াছেন। ভীাহার পদ্ধতিতে শিশুগণ নিজ রুটি অনুযায়ী কোনও 
বৃত্বি নির্বাচন করে, আর উহাকে কেন্দ্র করিয়! তাহার শিক্ষা চলে । যেমন 
শিশু হয়ত কৃবিবৃত্তি পছন্দ করিয়া লইল + তখন তাহাকে দেখান হয় যেঃ এ 
বিষয়ে রুতকার্ধ্য হইতে হইলে উদ্যানপালন সম্বন্ধে বই পড়া আবশ্তক, কিছু 
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অঙ্কও শেখ প্রয়োজন । এইন্প উপযোগের উদ্দেশ্য থাকার ফলে সে যত 
তাড়াতাড়ি শিখিতে পারিবে, বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রণালীর অধ্যাপনায় তাহা 
পারিবে না| গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্প, কারুকলা এবং 
অন্যান্য বিষয়ে এই প্রণালীর "যথেষ্ট স্থান আছে; প্রথমে একটি কার্ধ্যকরী 
সমস্তা লইয়! আরম্ভ করার পরে উহার সমাধানের প্রয়োজনীয় হত্র ও জ্ঞান 
শিক্ষা করিতে হইবে । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সময় হইবার পূর্বেই বিধিবদ্ধত আনিবার চেষ্টা! কর! 
হয় বলিয়া উহাকে পু খিগত শিক্ষা আখ্য। দেওয়া হয়। এ সমালোচন! অন্যায় 
নহে । তবে অবশ্থ যথাসময়ে বিধিবদ্ধতারও অতি প্রয়োজনীয় স্বান আছে, আর 
বর্তমানে ইহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়! চলিয়াছে, তাহা! অতিরিক্ত মাত্রায় 
পৌছিবার আশঙ্কা আছে ; বিশেষতঃ গণিতের বেলায়, কারণ বিধিবদ্ধতার 
অপপ্রয়োগ হইতে ইহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে । সভ্যতার ক্রমপরিণতিতে 
বিমূর্ত চিন্তা (8/08$:8০৮ (1208817) ও সাধারণ ধারণার প্রভাব অতি 
বিপুল। হ্তরাং শিক্ষায় যদি এগুলিকে বাদ দেওয়া যায় বা গৌণ স্থান 
দেওয়! হয়, তবে পরিতাপের বিষয় হইবে । অধিকাংশ ছাত্রের জ্যামিতির বিধি 
ও বিজ্ঞানের সাধারণ স্ত্রেই সচরাচর এক্প চিন্তার সহিত পরিচয় হয়। কিন্ত 
সমাজ সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ের অধ্যাপনা যদি ঠিকমত হয়, তবে উহাতে 
একপ চিস্তামূলক আলোচনার বেশী স্বযোগ পাওয়া ষায়। উহার ফলে তরুণ 
শিক্ষার্থীগণ এমন সব সাধারণ তথ্যের সন্ধান পায়, যেগুলি মাহুষের পক্ষে 
অশেষ কল্যাণকর । 


আর একটি কথা! বলা আবশ্তক | বিদ্ভালয়ের অন্তর্গত ক্রিয়াবলীর এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা প্রচলিত “বিষয়” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি বটে, 
কিন্ত শিক্ষাকে বর্তমানে যেমন পৃথক কতকগুলি বিষয়ে বিতক্ত কর! হইয়াছে, 
সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। নাসারী বিদ্ভালয়ে ইহার 
স্থান একেবারেই নাই, আর শিশুবিদ্ালয়েও ইহাকে কেবল পঠন, লিখন, 
ও অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। শিশু যেমন কৌতুহলবশতঃ পিতা 
বা অপর কোনও বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে প্রশ্ন করিয়া বহু বিষয় জানিতে পারে, 
তেমনই ভাবে নিয়শ্রেণীতে কয়েকটি বস্তু বা আগ্রহের কেন্দ্র (6906 ০৫ 
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10661586 ) হইতে ছাত্রদের অনেকখানি জ্ঞানলাভ হইতে পারে। প্রচলিত 
পদ্ধতিতে পাঠ্যস্থচীর শ্রেণীবিভাগ করার চেয়ে ইহাতে ভাল ফল পাওয়া 
যাইবে । তবে উচ্চতর শ্রেণীতে যখন বিধিবদ্ধতার সময় আসে, তখন 
শিক্ষার্থীকে বোধসহকারে প্রধান যুক্তিসঙ্গত পন্থাগুলি অহ্ুসরণ করিয়া 
বিদ্ভালয়ের জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে । কিন্তু এখানেও ল্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, উপরে যে বিষয়গুলির নাম করা হইয়াছে, সেগুলি দ্বারা 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীর উপযোগী ক্রিয়ার সীম নির্ধারিত হয় মান্র। 
সকল শিক্ষার্থী যে সমতাবে সকল সময়ে এগুলি পৃথক বিষয়রূপে শিক্ষ! করিবে, 
এমন কোনও কথা নাই । এবং যদি দেখা যায় যে, একাধিক বিষয় একসঙ্গে 
অধ্যয়ন করিলে সুবিধার সম্ভাবনা, তবে সেক্ষেত্রে তাহাই করা যাইবে । যেমন 
ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত ও পদার্থবিষ্ভা এইভাবে সংযুক্ত হইতে পারে। 
আবার কতকগুলি অংশে, যেমন গণিত বা বিজ্ঞানে, এমন বিকল্প পাঠ্যুহ্থচী 
থাকা আবশ্টক যাহাতে বিষয়টির প্রধান বস্তগুলি রাখ। হইবে, কিন্ত সকল 
খৃ'টনাটি ও জটিল কৌশল সমূহ থাকিবে না। কারণ অক্পবুদ্ধি ছাত্রের পক্ষে 
এগুলি বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাথমিক বা উন্নত, সংক্ষিপ্ত অথব! 
বিস্তারিত, সকল শিক্ষাপন্ধতিই এমন হুইবে যাহাতে বিষয়টি এক স্থ্টিমলক 
ক্রিয়ান্ধপে এবং সত্যতার প্রাণবস্তর নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায়। 

এখন পরীক্ষা ব্যাপারটির উল্লেখ না করিলে এই আলোচন! অসম্পূর্ণ থাকিবে 
তবে সে বিষয়ে ছুই একটি সাধারণ মন্তব্য মাত্র কর! যাইতে পারে । বিদ্যালয়ে 
অহ্ুস্থত বিষয় বা ক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থী কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহ! 
নির্ণয় করার প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে । এবং এই প্রয়োজন সাধনের জন্য 
কোনও না কোনও আকারে পরীক্ষারও অতি গুরুতর স্থান বিদ্যালয় জীবনে 
থাকিবে । কিন্ত যে পদ্ধতিতে একটি ব| ছুইটি মাত্র পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সমগ্র 
বৎসরের সাফল্য নির্ণীত হয়, বা সে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবে কিন! তাহ 
স্থির হয়, উহার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। উহ্থার বিরুদ্ধে বু সমালোচনা 
সর্বত্র হইয়াছে । ভাল পরীক্ষাপদ্ধতিতে এমনই ব্যবস্থা থাক! আবশ্ঠক যে 
বিদ্যার্থীর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, কতখানি উন্নতি হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি 
থাকে। আর এমন বিধানও উহাতে থাকা দরকার যে শিক্ষার্থীগণ সমস্ত 
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সময়ই পড়াশুনার বিষয়ে মনোযোগী এবং সচেষ্ট হয়। বিদ্ভালয়ের পাঠকে 
বিষয় না! ধরিয়! ক্রিয়ারূপে গণ্য করিলে এ উদ্দেশ্ট্ের সহায়ত! হইবে। বর্তমান 
কালে প্রচলিত পরীক্ষাবিধির বহুবিধ সংস্কারের প্রস্তাব শিক্ষাবিদগণ সর্ধত্রই 
করিতেছেন। উপযুক্ত সংস্কার হইলে তবেই পরীক্ষার উপযুক্ত সার্থকতা 
আসিবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মানসিক অতীক্ষণকে (নবম অধ্যায় 
ষ্টব্য ) পরীক্ষার সহায়ক ও পরিপুরক রূপে লইলেও সদ্বিবেচনার কার্ধ্য 
হইবে। 

এই নীতিগুলি ঠিক কি তাবে প্রয়োগ করা যাইবে, তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে । কিন্ত সব শেষে একটি সাধারণ 
প্রশ্ন উঠে, উহার উত্তর দিতে হইবে । বিদ্ালয়ের যে চিত্রটি এই পুস্তকে 
দেওয়া হইয়াছে, উহাতে বিদ্যালয় হইল একটি স্ুনির্ববাচিত ক্ষেত্র। সেখানে 
শ্রেষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে বালকগণ খ্ব স্ব স্থষ্টি প্রতিতার বিকাশ সাধন করিয়! 
তদন্ুযায়ী ব্যক্তিতা গড়িয়া তুলিতে পারে । তাহা! যদি হয়, তাহা! হইলে কি 
এই কথাও বুঝায় না যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী উহা! হইতে স্বাধীনভাবে যাহ! ইহা 
গ্রহণ করিবে এবং যাহা ইচ্ছা বাদ দিবে? এবং সেরূপ হইলে ত শিক্ষা এক 
কাগুজ্ঞানবিরোধী বিশৃঙ্খলার ব্যাপার হইয়া দাড়াবে ও ইহাতে চরিত্রের 
গঠনের চেয়ে অবনতিই বেশী হুইবে, এন্ধপ মনে হইতে পারে। আবার 
তাহ! যদ্দি ন! হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের এমন স্বাধীনতার কথ যদি শ্বীকার না 
কর! যায়, তবে এই গ্রন্থে যে নীতি প্রথমাবধি বিবৃত হইয়াছে, তাহা কি শুধু 
অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র? 

সুখের বিষয় এই যে, এই উভয় সঙ্কটের কোনটিতেই আমাদের পড়িবার 
কারণ নাই। মানব প্রকৃতির গণ এই যে সকল অবস্থার সহিত উহা নিজের 
সামঞ্জন্ত বিধান করিতে পারে। আর শিশুর সম্পর্কে পরিণত মানুষের 
চেয়েও এ কথা বেশী খাটে । শিশুর মানসিক ক্ষুধা বা আকাজ্ষ। যেমন প্রবল, 
তেমনই বৈচিত্র্যময় । অপরের কীঘ্তি অন্থকরণ করার ঝৌক সে ছাড়িতে 
পারে না। ুতরাং তাহার মানসিক ক্ষুধার উপযোগী আহার্্য যদি আমর! 
তালভাবে নির্বাচন করি এবং চিত্তাকর্ষকর্ধপে পরিবেশন করি, তবে উহা 
তাহাকে গ্রহণ করান সাধারণতঃ কঠিন হয় না । এই উক্তি বিশেষভাবে সত্য, 
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পড়া, লেখা ও সহজ অন্বের সম্পর্কে। আধুনিক জগতে এগুলি না শিখিলে 
এত ঠেকিতে হয় যে প্রত্যেক শিশুই এগুলি শিখিতে চাহিবে। বিষয়গুলির 
'অস্তনিহিত আকর্ষণ তাহার কাছে বিশেষ কিছু না থাকিতে পারে। অবশ্য 
.'অধ্যাপনায় এই আকর্ষণও অনেক বাড়ে। তবে খুব অল্প বয়সেই এইগুলির 
উপযোগ যতথানি শিশু উপলব্ধি করিতে পারে, অন্তান্ত বিষয়ের বেলায় 
ততখানি হয়, না| শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য (অর্থাৎ উপয়োগ ভিন্ন ) 
স্বাভাবিক প্রেরণাও আসে?; নিজ অজ্ঞতা বা অক্ষমতার জন্য লজ্জা 
কর্তব্যজ্ঞান, শিক্ষককে সন্ত করিবার এবং তাহার দৃষ্টিতঙগীটি মানিয়! 
লইবার আকাক্ষাও জাগ্রত হয়। সবার উপরে থাকে এই জ্ঞান যে, অন্য 
সকলে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকেও করিতে হইবে । পরে 
যখন শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত 
বয়স হয়, তখন তাহার খামখেয়ালীও চলিয়া যায়। উহার কারণ কতকটা 
এই যে, সে দেখিতে পায় যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি ভাল 
না লাগিলেও তাহার বৃত্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ; আবার খানিকটা 
কারণ এই যে, সে বুঝিতে পারে যে তাহার অতি প্রিয় বিষয়টিতে অন্ত 
কতকগুলি বিষয়ের সাহায্য না লইয়! বেশী দূর অগ্রসর হওয়া! যাইবে না । 
পাঠক বলিবেন যে, পড়াশুনা তাবতঃই যে ছেলের ভাল লাগে না, আর 
সামাজিক প্রেরণার বশেও পাঠে অনুরাগ জন্মে না, এমন ছেলেও ত অবশ্যই 
দেখা যায়। সে ছেলের কোনও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে ভাল 
লাগিল ন! বলিয়! কি সে উহাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়! বিদ্যালয় হইতে বাহির 
হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন কর! যায়। যে বিপদের আশঙ্কা 
এই স্থলে করা যাইতেছে, তাহা! কি প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘটিতে পায় না? 
অনিচ্ছুক ছাত্রকে কি যথার্থই আমর! যাহা তাহার জান! উচিত যনে করি, 
ঠিকতাবে তাহা আয়ত্ত করাইতে সমর্থ হই? তবে অবশ্য এ যুক্তি দিলে 
প্রশ্নটি এড়াইয়া যাওয়ারই সমান হয়। তাই তাহা না করিয়। উহার 
সোজান্্ুজি উত্তরই আমর! দিব। এবং এই কথা শ্বীকার করিব যে, আমাদের 
আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিষয় প্ররূতই নীরস মনে হইলে, 
উহা! হইতে ছাড় পাইবার ম্থযোগ তাহার থাকিবে। কিন্তু লঘুভাবে ব৷ 
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ষথার্থরূপে বিষয়টি লয়! চেষ্টা করিবার পুর্বে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে 
তাহাকে দেওয়! হইবে না| এ ব্যবস্থাটি প্রথমে যতটা আপত্তিকর মনে হয়, 
কতকগুলি কথ! বিবেচনা করিলে সেরূপ আর হইবে নাঁ। অলেক সমস্ষে 
দেখা গিয়াছে যে, এখন কোনও একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুরাগ লাই; 
কিন্ত পরে সেই বিষয় লইয়াই সে অধিক উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 
এবং শীঘ্রই যে অংশ তাহার বাদ পড়িয়াছিল, উহা! তাহার আয়ত্ত হইয়! গিল্লাছে। 
কিন্ত শেষ পর্যস্ত যদি বিষয়টির প্রতি বিরাগ স্থায়ীও হয় ত সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
সহজ প্রকৃতিকে উৎপীড়িত না করিয়! বরং সে ক্ষতি মানিয়া লওয়৷ ভাল। 
কারণ সব রকম মানসিক বৈষম্যের জগতে স্থান পাইবার সমান অধিকার আছে, 
সে কথা যদি আমর! মানিয়! লই, তবে ইহাও আমাদের শ্বীকার করিতে হইবে 
বে, খুব কম বালক বালিকারই মনোবৃত্তি এতটা বিসদৃশ হয় যে, উহারই 
ভিত্তিতে পাঠ্যস্থচী সঙ্কলন করা ও তাহা দ্বারা শিক্ষার যাবতীয় অত্যাবস্তক 
উদ্দেন্ট সিদ্ধ কর! অসম্ভব হুইয়। পড়ে। এখানেও গীতার উক্তি আমাদের 
প্মরণ রাখিতে হইবে -_ 
সদৃশং চেষ্তে স্বন্তাঃ প্রক্কতেজ্জীনবানপি | 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্যাতি ॥ 

অর্থাৎ, জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অন্থু্ধপ কার্ধ্য করেন (অজ্ঞের ত কথাই নাই); 
প্রাণীগণ প্রক্কৃতি অনুসারেই কার্য করে, শাসনে কি ফল হইবে? আবার, 
শিক্ষার্থী কোনও একটি প্রধান জ্ঞান অর্জন ন! করিয়াই বিছ্যালয় ত্যাগ করিল, 
একথা শিক্ষকের বড় শোচনীয় মনে হইতে পারে বটে, কিন্ত বুঝিতে হইবে এটি 
ডাহারই বৃত্তিগত সংস্কার, বৃহত্তর বহির্জগতের অভিমত ইহা! নহে। জগৎ্ৰাসী 
অনেক বিষয়েই অজ্ঞতা সহ করিতে প্রস্তুত আছে, যদি ক্ষতিপূরণ প্বরাপ অন্যান্য 
বিষয়ে মান্থষের কৃতিত্ব থাকে । এবং এখানে ছুটি জিনিষের গভীর তাৎপর্ধ্যের 
কথ! আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, এক্সপ বছ দৃষ্টান্ত দেখ। গিয়াছে যে, 
ধাহার! বিদ্যালয়ের একঘেয়ে পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, 
পরবর্ী জীবনে ভাহারাই বিশ্ময়কর যোগ্যতা দেখাইয়াছেন ৷ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই বহু মহাপ্রতিভাশালী ক্ৃতীপুরুষদের ভীবনীতে আমরা! ইহার প্রকট 
উদ্াহরণসমূহ পাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের অনেকেই নিজেদের বাল্যের 


১৭ 


২৫৮ শিক্ষাতত্ব 


অবাধ্যতার জন্ত অন্থতণ্ত হওয়া] দূরে থাক, যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদের 
প্রতিবাদ এক সময়ে মৃক ও নিক্ষল হইয়াছিল, তাহারই কঠোরতম সমালোচনা 
করিয়া গিয়াছেন ; আর তাহাদের মধ্যে এমন সব মানুষও আছেন যাহারা 
জগতকে তাছাদের গভীর খণে আবদ্ধ রাখিয়! গিয়াছেন। 

যাহাই হউক; ইহা! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুদের সহজাত সামর্থ্য, 
প্রতিভ৷ ও প্রবণতার মধ্যে এতখানি প্রভেদ থাকে যে এক শিক্ষাব্যবস্থা সকলের 
উপযোগী হইতে পারে না । শিশুর ব্যক্তিতা যতই গরীয়ান বা যতই ক্ষুদ্র হউক 
না কেন, যে শিক্ষা! উহার পক্ষে অন্থকুল, তাহারই দ্বারা উহার সর্ধাঙ্গীন বিকাশ 
হওয়া সম্ভবপর | এইজন্য সকল দেশেই বিভিন্ন মান ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার, 
বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। তবেই সকল শিশু নিজ 
প্রকৃতি ও প্রয়োজন অন্ক্যায়ী শিক্ষার সুযোগ পাইবে । আমাদের দেশেও 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দিক দিয়া উন্নতিসাধনের চেষ্ট! হইতেছে, ইহা 
আশার কথ! সন্দেহ নাই। এই প্রচেষ্টার সবে স্থচনাই হইয়াছে ; শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্ত ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে যদি ইহা ঠিক পথে পরিচালিত হয়, 
তবে ভবিধ্যৎকালের পক্ষে ইহা কল্যাণকর হুইবে। 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমর! এখানে যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছি, তাহার স্থান কল্পনার রাজ্যে। সেখানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেকেরই 
চরিত্র ও প্রতিতা অতুলনীয়, আর ব্যবস্থাপনারও কোনও অস্বিধা নাই। এবং 
সর্বোপরি এ বিদ্যালয় যে সমাজে প্রচলিত, তাহা বর্তমান সমাজের চেয়ে 
অনেক অধিক শিক্ষিত ও উন্তত। কিন্ত সে কারণে আমাদের প্রতিপাদ্য 
যুক্তিটি বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় না । কারণ বর্তমান সম্ভাবনার বহিভূত লক্ষ্যস্থল 
নির্দেশ করিয়া দেওয়াই আদর্শের প্রকৃত সার্থকত1 । আমাদের আদর্শটি যথার্থ 
পথের নির্দেশ দিতে পারিয়াছে কি না, তাহাই আসল কথা। তাহার বিচার 
পাঠক করিবেন । প্রথম অধ্যায়ে যে যুক্তির অবতারণ! কর! হইয়াছিল, তাহার 
সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে কি না, এবং মানুষ ও সমাজের প্রকৃতি ও 
প্রয়োজনের দিক হইতে তাহা! সমথিত হইয়াছে কি না, সে কথা পাঠকই 
বিবেচনা করিবেন । 

মানবসত্যতার ইতিহাসে এক মহ! পরিবর্তনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। 


বিষ্ভালয় ও ব্যক্তিতা ২৫৯ 


ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহায় আসল রূপটি কেহ জানৈ না। 
আমাদের সশুখে বছ আশ, কিন্তু সেগুলি মরীচিকায় পরিণত হুইবে কি না, 
তাহা আমরা জানি না। তেমনই ভয়ও অনেক আছে, কিন্ত সেগুলিও অযূলক 
হইতে পারে। যে সকল সমস্তা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেগুলির সমাধান 
আগামী যুগের মানুষকে করিতে হইবে । এই গ্রন্থে যে সমস্তার আলোচনা 
হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুঁথিগত নহে । মানুষ অবস্থার দাস নহে, 
বৰ! ভাগ্যের অধীনও নহে; নিজ অজ্ঞাত তাগ্যের বিধান সে নিজের ইচ্ছায় 
ধীরে ধীরে অনিবার্ধ্যরূপে গড়িয়া তোলে । এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি 
আমাদের আলোচিত সমন্তা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। অন্ততঃ 
এটুকু মনে করিলেও তাহারা প্রভূত সাত্বনা পাইবেন যে আমাদের শিশুগণ যে 
নুন্দর জগৎ গড়িয়। তুলিবে, আমাদের পৃথিবীই তাহার ভিত্তি হইবে বটে; কিন্ত 
চিরকাল আমাদের ব্যর্থতাগুলির পুনরাবৃত্তি তাহারাও করিয়া চলিবে, এমন 
কোনও কথা নাই, অবশ্থ যদি আমরা ভ্রমবশতঃ তাহা করিতে তাহাদের বাধ্য 
না! করি। উহাদের মধ্যে যে স্ষ্টিপ্রতিতা আছে, তাহাকে যদি আমরা 
স্থবিবেচন! ও সহান্থভূতির সহিত পরিচালিত করি, তাহা! হইলে আমাদের 
জীবনে যাহা কিছু তাল আছে, তাহাকে উহারা এমনই মহিমাধ্ষিত রূপ দিবে, 
যাহা দেখা দূরের কথা, আমরা কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। 
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